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মরহ্‌ম দাদাজান 

জনাব আফজল আলীর 
রাছের মাগফিরাত 
কামনায় 


আল্লামা ইকবাল 


সবক পড় ফের সদাকত কা শুজা'আত কা আদালত কা 
লিয়ে জায়েগা তুজ সে কাম দুনিয়া কি ইমামত কা 


প্রকাশকের কথ। 


জাতীয় উত্তরণে শতাব্দীর চিস্তাজগতে আলোড়ন বুষ্টি- 
কারী য্গশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের মহান অবদানের 
ব্যাপারে কোনে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের অবশ্যই 
এটি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এই মহান কবি- 
দাশনিকের জীবন ও পয়গামের যথাযথ মুল্যায়ন সম্বলিত 
পৃস্তকের সংখ্যা বাংলা ভাষায় কম। অথচ এই কবি ও মহান 
সংস্কারকের জীবন ও বাণী থেকে শতি* সঞ্চয় আমাদের 
জাতীয় উত্থানের স্বাথে ই প্রয়োজন । 

এ দৃজ্টিকোণকে সামনে রেখেই ইসলামিক ফাউশ্ডেশন 
বাংলাদেশ আল্লামা ইকবালের জীবন ও দর্শনকে সংক্ষিপ্ত 
ভাবে হলেও উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে । জনাব মুহাম্মদ 
আবু তাহের দিদ্দিকীর "আল্লামা ইকবাল" গ্রন্ছে ইকবাল- 
উপস্থাপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয় । এ থেকে কৌতুহলী 
পাঠক-পাঠিকা ইকবাল সম্পকে ষথেন্ট চিন্তার খোরাক 
পাবেন আশা করা যায়। 

এদেশে ইকবাল-চর্তার ক্ষীণ ধারার সাথে এ ছ্চদ্র 
প্রয়াসকে একটি বেগবান ভবিষ্যতের ইঙ্গতবহু সংযে।জন 
হিসেবে আমরা পেশ করছি। 


ভূমিকা 


মহাকবি ইকবাল এ উপমহাদেশে এক অঠি উজ্জ্বল জেো।তিষ্ক । 
কবি, দাশনিক, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তর অবদান 
চিরকালই অবিষ্মরণীয় । এ অঞ্চলে তিন প্রধানত পাকিস্তানের স্বপ্ন- 
দ্রচ্ট। [হিসাবে পরিচিত হলেও--আজ বিশ্বের সর্বত্র তার প্রাতিভার ও 
অবদানের স্বীকৃতি মখরিত হচ্ছে। ইদলামী গ্রতায়ের মধ্যে বিভি্ 
কালে যে সব মতবাদ প্রবেশ করে তাতে নানা বিভ্রান্তির সুচ্টি করে” 
ছিল--তিনি সেলের যথাযথ বিচার করে তাদের যথোপযুত্তদ স্থান 
নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেভে তার ভূমিকা ইমাম গাজ্জালীর অন্রাপ। 
তবে ইসলামের ব্যাখা ও উপস্থাপনা প্রপঙ্জে তিনি যে মতবাদ 
প্রকাশ করেছেন-তা'ও অভিনব দার্শনিক মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে 
এবং বিশ্ব জগতে তাঁকে একটা শ্রেঠ আসন দন করেছে । এ বিশ্ব- 
চরাচরের জবন্র তিনি গতিশীল জীবনের সন্ধান পেয়েছেন এবং 
আল্লাহকে তিনি চরম এক সু্টিশীল সত্তা বলে লাভ করেছেন৷ তার 
অবদানের অপর শ্রেষ্ঠতম বিষয় হচ্ছে খুদী-_যা” মানব আধারণকে 
তার বিকাশের ধারায় সর্ব্রষ্ঠ পথায়ে নিয়ে যায়। 


তাঁর এবংবিধ মতবাদই তার কাবোর মধ্ো প্রকাশিত হয়েছে। 
এ সব ধারণা এ বিশ্বের ইতিহাসে সম্পূর্ণই অভিনব এবং এ দুনিয়া 
তার এ সকল অবদানের জন্য তার নিকট কূতজ্ঞ। 


তার সম্বন্ধে জান লাভের জনা সবসাধারণ পাঠকের (বিশষত 
কোমলমতি বঝালক-বালিকা ও কিঞশেন-কশোরীর আগ্রহ সকজ 
দেশেই রয়েছে। মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী বাংলা ভাষাভাষী 
পাঠক-পাঠিকা বিশেষ করে (কিশোর-কিশোরীদের উপযোগণী করে তার 
জীবনী রচনা করে দেশবাসীর প্রতি তর কর্তব্য সমাপন করেছেন। 
তিনি দীঘকাল এ সম্ব:দ্ধ পাঠ ও আলোচনা করে এ পুস্তক রচনা 
করেছেন। আমার দ.ঢু বিশ্বাস, তার এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এবং 
তা দেশের সর্বন্রই যথোপযুজ্দ সমাদর লাভ করবে। 


তারিখ £ তাকা মোহাম্মদ আজরফ 
১৩-৯-৮৬ ইং 


৫লখকের কথ। 


বিশ্ববিশ্ততত কালজয়ী ব্যতিতত্ব আল্লামা ডঃ মৃহান্মদ ইকবাল। তার 
অমর কাব্য তাকে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও দুলভ সম্মানে ভূষিত করেছে। 
জানী-শুনী ও সুধীমহলে তিনি সার্বজনীনভাবে সমাদূত। জ্ঞান সাধনায় 
তিনি যেমন ছিলেন অতল ভূবুরী, তার কলমও ছিল তেমনি ক্ষুরধার। 
পান্ডিত্য যেমন তীর শীষস্থানীয়, ঝাণীও তেমনি মহাম্ল)ঝান__সাবজনীন 
ম্লবোধের নীতি নিধারক। 


নিছক একজন মহ কবি নন তিনি, বরং একজন দ্রদশী 
রাজনীতিবিদ, দাশনিক, প্রতিথষশা টিন্তাবদ ও শিক্ষা(বদ। তার 
বহুমুখী প্রতিভা স্বদেশ ও আস্তজীতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ অবদান চির 
শ্রদ্ধেয় । বিশ্ববাসীর কাছে তার বাণী ও কাব্য চিরাদন আলোক- 
বতিকা হয়ে থাকবে । 

ছান্র জীবনের প্রাথমিক পায়ে কবির “তারানা-ই-মিজী” আবৃত্তি শুনে 
তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগে । সঙ্গীতের মর্মার্থ না 
বুঝলেও সুরের মৃচ্ছনায় বিমোহিত হয়ে পড়তাম । মুহতরম 
শিক্ষকদের কাছে ইকবাল সম্দপকিত অনেক চিত্তাকষক ঘটনা শুনে 
আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম । তার অবিস্মরণীয় কাবা-শন্তি ও যোগ/তা 
আমাকে নতুন চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত করতো । কিন্ত অত)ভ্ত দুঃখের 
বিষয়, তার রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক পড়াস্তনার সুযোগ হয়নি। 

১৯৮৩ জালে ইকবালের ১০৬ তম জন্মব।ধষিকী উপলক্ষে 
ইজলামিক ফা।উণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রক।শিত ₹্মরণিকা শু আয়োজিত 
সভ। খেকে আম কবি জ্ম্পক নতুন প্রেরণা প্াই। উত্ঞ জ্মরণিকাস্ত 
“আল্লামা ইকবাল £ জীবনগ্জী ও গ্রন্থাবজী' শীষক আমার একটি 
প্রবন্ধ ছাপা হয় । আম়াভিত সভার বজ্ঞাদের সারগভ আলোচনাস্ত 
আমি বিশেহভাবে অনুপ্রানিত ও আমাদের দেশে ইকবাল চচার 
দৈন্যের জন্য মর্মাহত হই । বলতে গেলে তখন থেকেই আমি কবি 
সম্পর্কে কিছু লেখার সংঘজবদ্ধ হই । আমর বর্তমান বইটি সেই 
লংবল্ের বাস্তব জুথ । 


[দশ] 


আল্লামা ইকবালের ক।লজয়া মনীষা সম্পকে আমার মত নস 
বজ্র পক্ষে কিছু লেখা ধজ্টতা মনে হতে গ্ারে। তবুও দুশউ 
কারণে আম এ কাজে হাত দিয়েছি। প্রথমত, এ দেশের উ(তখষশা 
সাছিভিক-বুদ্ধজীবিগণ আমার এ. চ্চুর প্রতস্তার গরিবদ্ধিত পে 
আরো সুসম্দ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন এগিয়ে আসবেন বালে বিনীত আমা করছি । 
দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সা হত।!৫মানীরা ই করল জীবন ভচিস্তাধারা 
সম্পর্কে সম/ক গরিচিতি লাভ করবেন। এনা অনা অংস্থার ব্রেরনার 
উৎস হিসাবে কাজ করেছে। 


আল্লাম। ইকবাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমত প্রয়োজনীয় সহা- 
ক গ্রন্থের অভাবে বাধাগ্রস্ত হই। এ বাধা উত্তর্‌নর ক্ষেত্রে গরম 
শ্রদ্ধার সাথে ক্মরণ করছি স্বনামধনা কবি-সম্মলাতক জা. ন 
বজলুর রশীদ (তিনি বই প্রকাশের অব্ডাহ তিনেক আসে সে 
করেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ স্হাম্ষদ আবদুল্লাহ ও 
জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরীর কথা । তারা আমাকে কয়কনি 
রেফারেনস বই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহংষাসিতা করেছেন? তা 
টচিরক্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


তিস্ত হলেও সত্যি যে, দেশের _সাহারন শ্রহ্ক্ারভজোতে 
আল্লামা ইকবালের রচনাবলী ও তার উপর রুটি জহাজক গ্রহ 
নিতান্ত অপ্রতুল।. ফলে শত ইচ্ছে থাকা সভ্ও এই বইংয় ব্যাপক 
আলোচনার সুযোগ পাইনি. সুখের বিষয় সম্গতি সিজেউ কেলজ 
মুসলিম সাহিত) সংসদ লাইবে্রীতে বেশ কিছু দুজ্গুগা প্রহর 
সপ্ধান পেঞোছ। উত্ত' গ্রন্থগুলে! থেকে কেফরঘ্রন্স নিয়ে গরুবতী 
সংস্করণে সংযাজিত করার ইচ্ছে রয়েছে। 

প্রখ্যাত দাশনিক-শিক্ষ।বিদ অধাক্ষ দেওয়ান মোহাম্থদ আজরফ 
শরীরিক অসুস্থতার. মধ্যেও অনেক কম্টু স্বীকার করে গাু- 
লিপিটি আগ।গোড়। ধৈর্যসহকারে পড়ে বইংজর ভূমিকা ভিন্ে দিসে 
আমাকে ক্তাথ করেছেন। বই প্রকাশের ওই ভ্তভ মুহতে আজ 
ত।বে জানাই সশ্রদ্ধ তসালম ও মবারকবাদ ॥ আজ তাঁকে 
জাযায়ে খায়ের ও দীঘায়, দান করুন । ॥ 


বর্তমান ধইখানিতে সৈয়দ অংব্দুল, . আজান অনুদিত আজরারে 
খুদী, আক্ল ফরাহ্‌ মুহাম্মদ আব্দুল হক ফল্গীদী অনুদিত ক্ুমুষে 


[ এগার ] 


বেখুদী, মানুলানা তমীযুর রহমান অনুদিত শেকওযা ও জাওয়াবে 
শেকওয়া, মনীর উন্দীন ইউসুফ অনুদিত ঝা/ঙ্গ দরার কাব॥নুঝাদ 
গ্রহণ করেছি। তাদের কাছে আমি অপারশোধ] খণে আবদ্ধ। 


তথ্য সংগ্রহে যে সব লেখকের বইয়ের সহযোগিতা নিয়েষ্ঠি 
তাদের মধ্যে যার ইন্তেকাল করেছেন তদর রাহের মাগরিরাত 
এবং যারা বেচে আছেন তাদের দীর্ঘায়, ও সৃষ্বাস্থ্য কামনা করচি। 
বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব নরল হক (দম্পাদক, আএ-ইসলাহ), জনাব 
মসউদ-উশ-শহীদ, কালাম ভাই, কাশেম ভাই ও ইউন্দ ভাই/য়র যে 
সহযোগিত। পেয়েছি, ত। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি । তাদেরকে 
জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 


আমার কাচা হাতের লেখা বিধায় কোন প্রক।র ভুলক্রটি থাকা 
স্বভাবিক। তাই পাঠকদের গঠনমুলক পরামর্শ পেলে বইয়ের 
মানোময়নে বিশেষ অবদান রাখবে । বইটি গড়ে সুধী পাঠক-পাঠিকা দি 
আল্লামা ইকবালের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কিথিগত হনোও জানতে 
পারেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো । 


পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউশেশন কত, 
পক্ষকে কুতক্তত। ও মুবারকবাদ জানাই। 


সচী 


প্রথম অধ্যায় $ গ্রারভ্তিক কথা ।। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 8 ইকবালের আবিভ্ভাব 


ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ।। 


তৃতীয় অধায় 8 “সৌস্তাগ্য'র সৃর্ষোদয় ॥ 
চতুর্থ অধায় £ বাজ্য জীবন।। 
পঞ্চম অধ্যায় $ শিক্ষা জীবন।। 


হ্ঠ অধায় 


॥$ ইউরোপে ॥ 


জন্ম অধায় $ কাবা চর্চা ও স্বীকৃতি & 
অঙ্টম অধ্যায় $ রাজনীতির ময়দানে ॥ 
নবম অধায় $ পারিবারিক জীবন ॥ 
দশম অধ্যায় $ বিদেশ সফর ॥ 

একাদশ অধ্যায় & স্ৃগান্তকারী দর্শন-ত ॥ 
দ্বাদশ অধ্যায় £ জীবন সায়াহে।। 


পরিশিষ্ট 


£ ইকবালের গ্রন্থ-পরিভিতি & 
বাংলাদেশে ইকবাল-চচা ॥ 
পাশ্চাত্য ইকবাল-চর্চী।। 
ইকবাল-রচনাবজী ॥ 

$ জীবনপজী ॥ 

£ গ্রন্থপজী ॥ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রারভ্তিক কথ। 


বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসার মহান দিকপাল আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ 
ইকবাজ। বিহ্ৃ-ইতিহাসের এই ক্ষণজন্ম৷ মহাপ্রুষ, যুগসুষ্টা কাব দার্শ- 
নিক-ড্রর অবাদান সার্বজনীন স্বীকতি-ধন্য। 

মজজজিষ্থ মিজ্লাতের পরাধীনতার এক দুর্যোগপুণ মুহর্তে এই মহান 
ব্যক্রুহের জাবিভ্তাব॥ ইসলামী উন্াহর বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাতে তখন 
অহ্যাজংকউকাজ চজছিল। উপমহাদেশ তথা এশিয়া-আফ্িকার ম.সলিম 
রাষ্টশ্তলার অধিকাংশই ছিলো পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ । নিজেদের 
আন্তন্েদ ও অনৈক্যের ফলে তাগৃতী শল্তির ফড়যন্তে স্বাধীনচেতা 
জুই জাতির ভাগ্া-বিপর্যযর ঘটে। ভোগ-বিলাসিতা ও দায়িত্ব হীনতার 
্রর্ুল নেতৃত্থের আসন থেকে তারা দুরে ছিটকে পড়ে_শুরু হয় দুবিষহ 
জ্যালিষয় জীবন । 

আ.জাজিয জাতির উহ্যান-পতনের যগসন্ধিক্ষণে কুরআনের ভ.মিকা ছিল 
অনন্য । এটাকে গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনে উত্থান ও পতনের 
ছু'্টা স্রোতধারার সৃষ্টি হয়েছে । ইকবাল খুলাফাগ্নে রাশেদার স্বর্ণ যুগের 
জআবঙ্ান হেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত ম.সলিম মিল্লা- 
তের চরম অধঃপতন শু নাক্কারজনক গোলামীর পেছনে মূল কারণ 
হজজতে লিয়ে এ সতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেকাল 
জ্ঞার একাজের মধো কুরআনের ভিত্তিতেই পার্থক) সূচিত করেন। 
যয স্পশী ভাষায় তিনি বলেন £ 


০55৯ ০) (০1-.4 ৯১ চি টি ৪১ 

১৩ ০০ ৩9198 এ) টি ৬75 3১1 
ম.সলমানী নিয়ে তারা মনা ছিল ধরাতলে 

আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে। 


আল্লামা ইকবাল 


বিদায় হজ্জের ভ।ষণে রসলপ্লাহ (সঃ) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের 
বিশাল সমাবেশে শবশ্ব-মানবতার মহাগনদ' ঘোষণায় বজু-নির্ঘোষে বলে- 

ছিলেন $ 
জাহেলিগ্নাতের সব বিধি-বিধান আমার পায়ের তলে রাখলাম। 
আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যশ্ক্ষণ 
পর্যন্ত তোমরা এদু'টোকে আকড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে 
না। এ দু'টো জিনিস হলো- আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসলের সুন্নাহ । 
[সিহাহ সিম্তা] 


কুরআন ম.সলমানদের জীবনী-শক্তি। এর বাস্তব অনুসরণের মধোই 
তাদের পথিব ও পরকালীন সাফল্য নিভরশীল। বন্তবাদ-জড়বাদ-ভোগ- 
বাদের শিকার হুয়ে ম.সলমানরা অধঃপতিত জাতির দুভাগ্য বরণ করে 
সমাজের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে 
মন্ত্র পথ দেখাতে পারে একমাল্প হেরার রৌণনী- আল-কুরআন । তাই 
ইকবাল জাতিকে পথ-নিদেশ করে বলেছেন $ 


নি 
০৭২) ৬৯৬ 55০১ ০৬০০ ও । 
০১) 09 4৩৯ ০৪৯১ ভপগ 


হে ম.সলিম ! তোমরা যদি ভ.তল মাঝে 
বাচতে সবি চাও 


কুরআন ছ।ড়া ম.জ্তি' রুথা 
এটা মেনে নাও। 


ইকবাল কুরআনের শাখত বাণীর আলোকে জীবন্মত জাতির হাত 
স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস-বাণীর শুনিয়েছেন 8 


০০১ ৫55 ১ 485 ১ 0৯ 
০০৪) 55 ০80০ ভ ওঠ 

5) 2) ০০5 42১৩৩ ১ ১1) 
০2৬১ ৬৪৯ 1755 


৫৯ 5৪ ৬০ ৮৪) 5 


প্রারস্তিক কথা ৩ 


৬০৬ ৬৯ ০8 ৩ ১২১৯ 
(০1 ১৯ ১০০৯ এ তোছী 
০০৪) ৬৯5 5১ এ ৮5 
৮৯ 5১ 5৭ ০5 595 
০০৬ ৫১১ ৫5 ০ 
৬১১ 55 51১ 22১১ 


৩০৯ 2১১ ৬৪ ৬ 


দান করিতে প্রস্তত আমি 
কিন্ত কেহ প্রাথী তোনেই 
পথ দেখাবো বল কারে 
মনষিলের পথিক যে নাই ! 
শিক্ষা আমার সাবজলীন 
কিন্ত কেহ গ্রহীতা নাই, 
আদম যাতে সমষ্টি হজ, 
সেই উপাদান এখন যে নাই। 
যোগ্য পেলে রাজার মত 
সম্থানিত করি তারে, 
তালাশ ষারা করতে জানে-__ 
নৃতন জগত দেই তাদেরে ॥ 


আল্লাহু তায়াজ। কুরআন মজীদে সতা-ন্যায়ের মানদণ্ডে উতীণ 
ম'মিনদেরকে হতাশামুজ্ জীবন ও বিজয় গৌরবের সুসংবাদ দিয়েছেন। 


ইরশাদ হয়েছে ঃ 


৪৮ &. 8 789 8 -9 ৭5. পা ঞ পাপা ০ 20% পাত ৮১ রি ভার হা 


তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না। যদি তোমরা মু'মিন 
হতে পারো, তাহলে তোমরাই বিজ্রয়ী। [প্রা আলে ইমরান $ ১৩৯] 
আরো ইরশাদ হয়েছে $ 


আল্লামা ইক বাজ 


এ ঞ ঠছি০। ৬৪ এটি & কা ৮ 


বারি “রি ঃ ৯) ১১1 
- ১২৯ ৪১৮৯ 9৭ ১২ ৮০১০ 


সম 


আমার সৎকর্ষশীল (সালেহ) বান্দারাই প্থিবীর উত্তরাধিকারী হবে। 
[ সরা আছিয়া £ ১০৪] 


বিশ্ব নেতৃতের আসনে সমাসীন হতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জান, 
যোগাতা, সজনশীল প্রতিভা ও আদম) স্প্হার । কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে 

ইঙ্গিত দিতে (গিয়ে ঘোষিত হয়েছে £ 
| না এ 


৮৮1০ খা ০৮৪১৩ ৬৯1 


সপ সদ পল পপ 


শা ২ লা 


ডি. 


মানুষের জন্য চেঙ্টা বাতীত কিছুই নেই। 
[সরা নাজম্॥ ৩৯] 


০০ এট 9.8 ডি ৮ 2 চলি * টিপা শা আরা প্রারি [. 


৮৩৮৭ কাটাই আখ ্হঙ্ত 0১০১৩ ১৩)। 
যারা আমার পথে প্রচেজ্টা চালায় আমি তাদেরকে আমার স্াত্রয়ে 
অন্গৃহীত করি। [সুরা আনকাব্ত £ ৬৯] 
ইকবাল আল-কুরআনের উসরিউন্ত' বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন 
নিশ্নোজ কাব্য-পংত্তিগতি 3 


নেই সৃজনী প্রতিভা যার 
মোদের কাছে সে কিছু নয়, 
কাফির ও যিনদি ক, তাহার 
আর তে। কিছু নাই পরিচয়। 
পরাধীন রাস্ট্রওলোতে বিজাতীয় সম্ভ/তা-সংস্কৃতির আগ্রাসনে ইসলামী 
সভাতা-সংস্কু'ত ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিপ্প। পাম্চাতা জড়বাদী দর্শনের 
সয়লাব মুদলমানদের আকীনা-বিশ্বাসে ঘৃণ ধরেছিল। নৈতিক অবক্ষয়ের 


গ্রারস্তিক কথা €& 


ধস নেমেছিল অগ্রতিরোধাভাবে। চূড়ান্ত পতনের মঞখোনুখি সুদিন 
জাতির দুর্দশা দেখে ইকবাল মর্মবেদনায় ভ্রালামগ্ী ভাষায় গা্টজেন £ 
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উঠেছে শোর আজি ধরণী বক্ষে 
মুসলিম আর নাহিক' হার ! 
শুনে হাসি পায় নাহিক' এখন 
কবে মুসলিম ছিল ধরায় 2 
রীতি-নীতি তব খুস্টান সম, 
হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়, 
এই কি হেসেই মুসলিম যারে 
ইহুদীও দেখি লঙ্জা পায়? 
পরাধীনতার শৃশ্বলে আবদ্ধ থেকে তগুঠী শত্তিত্র অনযতি দাপেক্ষে 
কিছু ধীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের দাত 
যথাযথ আঞ্জাম দেয়া যায় না। বরং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান প্রানের অবাধ 
স্বাধীনতাই ইসলামী খিলাফতের মূল লক্ষ)। স্থার্বান্ববী গোষ্ঠি কিছু 
সযোগ-সৃবিংধ দিলেও তাতে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই। উপরম্ত এতে 
মসলমানদের জন্য কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই ডেকে আনে বেশী । ইকবাল 
এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ 
২৭ শশী ৬ ৩) তা রী ১৬৫ 
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ইমায সাহেব মদজিদে পান 
নামাষ পড়ার অনুমতি, 
মর্থেরা ভাবে দীনের আযাদী 
এতেই বাগবাগ অতি। 
ম্সলিম মিল্লাতের এ উদ্বেগজনক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
আরও হাদয়গ্রাহীভাবে নিম্নোক্ত কবিতায় £ 


পু এছ ০৭৯ 3939) এ $50৬ 
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বাহু তোদের শক্তিহীন আর 
নাস্তিকতায় প্রা উতলা 

নবীরও যে লজ্জা আসে 
তোদেরে উম্মতী বলা । 


এভাবে আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির আতাসচে- 
তনত। স্ভ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। তার উদাত্ত আহবানের ধ্বনি বিশ্বের 
মুক্তিকামী জনতার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে। 


ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে ইকবাল মানব-চরিপ্ 
গঠনের স্থপতি ছিজেন। জাতিসস্তার আদর্ষিক দিকটি বিশেষভাবে গুনগ- 
ঠনে ছিলেন তিনি আপগোষহীন। ইকবাজের দৃষ্টিতে 'ইনসানে কামিল" 
হচ্ছেন মুহান্মদুর রসলুল্লাহ্‌ (সঃ)। নিশ্নোজ্ত কবিতা-পংজিজগুলোতে তিনি 
ইনসানে কামিজের চরিত্র চিন্রণ করেছেন £ 
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মুমিনের হাত ষেন আল্লাহ্‌র হাত 
তিনি বিজয়ী, চারিব্রিক মাধূর্যতায় রয়েছে তাঁর সুখ্যাতি, 
তিনি সাহসী, সুদক্ষ নির্মাত।৷ ও সৃঙ্টিধ্ী, 
মানুষ হয়েও ফিরিশত। চরিত্রের অধিকারী 
মহান প্রভুর গুণে গুপাহ্িবত। 


উত্তয় জগতের লালসা থেকে তার হাদয় মুক্ত 
তার সাধ আশা স্বপ্প, কিন্ত তার লক্ষ্য উচ্চ। 


অনাত্র তিনি লিখেছেন ঃ 


'এই নায়েব_ইনসানে কামিল (পূর্ণ মান্য) শুধু আল্লাহর প্ররুত 
খলীফা নন, বরং তিনিই সবশ্রেচ্ঠ বাত্তিত্তসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেচ্ঠ 
খুদীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি, তাঁর মধে) সর্বোচ্চ 
শত ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনিই এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক 
এবং তার রাজ্যই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজ।। বলাই বাহলা যে, আল্লাহ্‌র 
গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিক।রী, জান-শক্তির আধিকারী এই 
এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজত্ব 
কায়েম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন ।' 


ইকবালের লেখনীতে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত জাতির প্রাণে স্পন্দন জেগেছে। 
গোলামীর শুংখলে আবদ্ধ জাতির ঘোর অমানিশা দ্রীভূত করে উষার 
আলোকোজ্জ্ল পথের দিশা দিয়েছে । পাশ্চাত্য দর্শনের অসারত। ও ইসল।মযী 
দর্শনের কার্যকারিতা প্রমাণের মত দুরাহ কাজে ইকবাল সাথক অবদান 
রেখেছেন। ইদলামের স্বর্ণযুগের আলোকে একটি সম্দ্ধশালী জাতি গঠনের 
চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। 


আল্লামা ইকবাল 


ইসলা:মর যুগোপযোগী বিজ্ঞানসন্বত ভাষ্যের উপস্থাপনার প্রয়োজনে 
আল্লামা ইকবাল ইসলামের কালজয়ী জীবন-দর্শনের রূপরেখা শিজিত 
অবয়বে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ কংরন। তাঁর তাত্বিক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য 
দর্শনের চাকচিকা শ্ান হয়ে গড়। ইসলমর বিশ্বজনীন মানবিক মৃল)- 
বোধ নতুনভাবে তার বৈশিজ্টোর ঘোষনায় সোচ্চার হয় _ভাগ্যাহত জাতির 
জীবনে এক যুগান্তকারী নবজ্ঞাগরনের সুচনা হয়। 


বিংশ শতকের বিশ্ব ইসলামী গ্ন্জীগগরন ও মুসলিম মিল্লাতের জীবন- 
প্রবাহে যে উদ্দীপনা ও প্রাণ স্পন্দন অন.ভূত হচ্ছে, তার গোড়ায় রয়েছে 
ইকবালের কাবা-ঝংকার । মৃত্যুঞ্জমী গান গেয়ে তিনি সমাজের স্তরে 
স্তরে যৌবনের জলতরঙ্জের সৃজ্ভি করেছেন। তার বাণীতে ছিল আশা- 
উদ্দীপনার দীপ্তি, সুরে তার দীপকের ঝংকার । 

রসূল (সঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানা_অনপযম আদশের অন.সরণের 
প্রতি তার উদাত্ত আহবানে সাড়া জেক্ষছে মুসলিম জাহানের সবন্র তথা 
সারা বিশ্বে। মানবতার মৃন্্যবাধ সক্রীবিত্ত হয়েহে তার মননশী সাহিত্য 
সাধনায়, তার চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে জন্ম দিয়েছে এক বিপ্লবী নব 
জাগরণের। দীপ্ত চেতনায় জেগে ওঠেহে খায়রে উন্মত--সবশ্রেষ্ 
কওমের ম.ক্তি-পাগল সন্তানরা । 

'খুদী'র জাগরণের আহ্বান ছিল তার কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। 
বিপর্যস্ত মানবতার সংকউ মুজ্ি্র প্রয়াসে তার কাবা দর্শনে রয়েছে 
উনততর জীবন বোধের সন্ধান । তিনি জাতির কাছে নিবেদন করেছেন £ 


“ঙদী'র জোরেই মুসলমানের 
ঘটতে প্রারে প্ণ বিকাশ ॥ 

“ঘুদী'ই ষদি যায় হারিয়ে 
তাহলে সে অনোরি দাস। 


আজকের বিশ্ব ইসলামী গুনর্জাগরন্দের জ্বন্য আমরা ইকবালের কাছে 
চির খণী। বিশ্ব মুসলিমের সংহতি, গুনর্জাগরণ এবং নব উদ্যম ও 
প্রেরণা সৃজ্টিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। আসন নব জাগরণ 
৩ তাওহীদের উদ্থান তিনি গভীর অন্তনূষ্টি দিয়ে অবলোকন করে 
ঘোষণা করেছেন 8 
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উষ্বার আলোয় রাঙলে৷ আকাশ 
তিমির কুহেলী রজনী যায়, 
এবার চমনে তাওহীদি গান 
ঝংকৃত হবে ভোরের বায়। 
যুগে যুগে অনেক প্রথিতযশা মনীষী ও বিপ্রুবী সংস্কারকের আবিভাব 
হয়েছে। তারা অধঃপতিত জাতিকে সত্য-ন্যায়ের পথে আহবান করেছেন। 
কিন্তু বাধ সেধেছিল কায়েমী স্থার্থবাদী গোষ্ঠি । তারা এসব মনীষীর 
উপর চালিয়েছিল অত্যাচারের স্টীম-রোলার--অকথ্য নির্ধাতন ও অপবাদের 
প্রচারণা । তবুও তাদের মিশন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। 


আল্লামা ইকবালও তার সাহত্য-সাধনার মাধ্যমে মিল্লাতের নব জাগরণের 
আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ 
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বুলবুলির কুহুতানে হয়তো 
হাদয় আবার দীণণ হবে, 
নিদ্রাতুর অলস পথিক 
জাগবে আবার ঘন্টারবে। 
ওফাদারীর অনুরাগে 


প্রাণটি আবার উঠবে জেগে, 


৯০ আল্ঞাঘা ইক বাজ 


গব-সুরা গান করতে 

অনটি আবার বাজ হবে। 
আজম দেশী গান হজেও 

জরা আমার আরব দেশী, 
গান যদিও হিন্দী আমার 

সুরাটি সেই হেজায দেশী। 


আজকের বিষের প্রা সোয়। শ' কোটি ম.সলমান তাওহীদের জীবনবাছে 
উদ্দীপ্ত । আল্লামা ইকবাল এই জাগরণের ধারাকে গভীর অঞ্জন ভিউ লিয়ে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিতলন। তাই তিনি অনাগত বনী আলমের উদ্দেশ্যে 
আলোর পথের দিশা দিয়ে গেছেন। বস্ততপক্ষে তার এই অবিস্মরণীয় 
জবদানের জন। তিনি যুগ-যুগ ধরে তাওহীদি জনতার হাদগয়ে বেজে থাক 
বেন। জাতিও তাঁর কাছে চিরখণী থাকবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ইকবালের আবিভাব $ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট 


আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের এক ক্‌তি সন্তান । বিভাগ-পব' ভারতে 
অঃ আবিতাব ও তিরোধান। বিশ শতকের ইসলামী নবজাগরণের তিনি 
জিন্দাহুসাজার এবং কাব্য ও দশনের জগতে ছিলেন প্ঝসরীদের চিন্তা- 
হারার সার্থক রূপকার । ইসলামের শাম্বত আদশ জাতির কাছে উপস্থা- 
কনার ক্ষেত্রে তিনি যে সুনিগণ শিজীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিলো যুগের 
ছাতা শু অতীতের প্রেরণা সঞ্জাত। তিনি নিজেই বলেছেন £ 


সামনে রাখতা হো উস দওরে নশাত আফষা কোমায় 
দেখতা হো দওশ কি আয়নে মে ফরদা কো মায় 


িশ্বজোড়া খাতি ভরা অতীত আমার সামনে রাখি 
গতকালের আসিতে মোর নতুন দিনের স্বপু দেখি। 
মনীষী আল-ফারাবী বলেছেন $ 
'এ্রতিহোর সাথে সম্পর্ক হিম হওয়ার পর জাতির জান ম.খতায় রূপান্ত- 
রিত হয়।" 
ইকবাজের জীবন ও কম" আলোচনার আগে স্বাভাবিকভাবেই উপ- 
অহ্াদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রেক্ষাপট এবং ম্‌.সলিম উন্ধাহ্র পথ 
ক্ধারিক্রমার উপর আলোকপাত করা প্রাসঙ্জিক মনে করি। এতে ইকবাজের 
আবির্ভাব-প্ব ভারতের ম.সলমানদের আথ-সাযাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা 
সম্দকে জমাক ধারণা পাওয়া যাবে। 


এক 
আরব সাগরের পৰ উপকৃজলবতী ভারত উপমহাদেশ ও পশ্চিম উ্প- 
ক্চলবতী আরব দেশের মধে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সম্পক বিদ্যমান । 
আরব বণিকরা বাণিজা-সূত্রে ভারতবষের সাথে জম্পক গড়ে তোলেন। 
ঈসায়ী সশ্ম শতকে মহানবী (সঃ)-এর সযোগ্য নেতৃতে যে অনুপম বিপ্রব 
সংঘটিত হয়েছিল, তার তরঙ্জাভিঘাত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে । অল্প" 
কাজের মধ্যেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আলোকচ্ছটা ভারত 
বছে ও এসে পৌছে। 


১হ আজ্ল।মা ইকবাল 
থিলাফতে রাশেদার যুগে আরব বণিকরা ভারতবষে ইসলামের 
দাওয়াত নিয়ে আসেন। ৬২৬ থুঃ একটি আরব জাহাজ একদল বণিক- 
মবাল্লিগ নিয়ে ওমান উপসাগর থেকে ভারতের পশ্চিম উপক.ল তানাহ-এ 
এসে পৌছে। বনিক-ম্বাচ্লিগরা পার্খবতী এলাকা মালাবার ও সিদ্ধ'ত 
বসবাস শুরু করেন। তাদের সহযোগিতায় রস্লুর্লাহ (সঃ)-এর বেশ 
কয়েকজন সাহাবাও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে আসেন। 
কথিত আছে-_হযরত আদম (আঃ) বেহেশত থেকে বহিচ্ধত হলে তাকে 
ভারতবর্ষের সিংহলে রাখা হয়। তাঁর পদচিহ* দর্শন লাভের জনা স্দ্র 
আরব দেশ থেকে কৌত.হলী মুসলমানরা সিংহলে আসতেন। আর এভাবে 
আরবীয়দের সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা লাভ করে । 


কালিকটের হিন্দ রাজা 'জামোরিন” জনসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে 
উৎসাহিত করেন। কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবাসী ইসলামের শাস্বত 
আহবানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সত্যান্সন্কিৎসু জনগণ কলেমা তাওহী- 
দের ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। এ সব নব বায়'আতগ্রা 
ম.সলিমরা নাবিকের চাকরি গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হড়িয়ে 
পড়ে। ডঃ এ. এম. হুসাইন লিখেন $ "মালাবারের শেষ হিন্দুরাজা চেরা- 
মান পেরুমল স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মালাবারে তার যংথজ্উ 
প্রভাব ছিল।” গ্রতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, কয়েক দশকের মধোই 
মালাঝরে ১১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের এই ঝাপক প্রসা- 
রের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে টমাস আরনভ্ড লিখেছেন $ ইসলামের সুমহান 
আদরশ ও উদার নীতি, ইসলাম গ্রচারকদের সহজ-সরল জীবন হ্বাগন 
পদ্ধতি, নির্যাতিত জনগণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং 
সূফী দরবেশদের মানব-্প্রী(ত ও সেবা বণ গ্রথায় জজ রিত ভারতীয়দেরকে 
ইলমের প্রতি আকৃজ্ট করে । ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে। 

ঈসায়ী অঙ্টম শতকের শুরুতে হাজ্জাজ বিন ইউসুংফর নির্দেশে সর্ব- 
প্রথম একটি স্সংবদ্ধ মুসলিম বাছিনীর অভিযান উপমহাদেশে প্রেরিত 
হয়। এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুহাপ্মদ বিন কাসিম। তীর 
নেতৃত্বে সি্ধ-বিজয়ের (৭১ খুঃ) পর (সিন্ধু ও মৃলতানে ইসলামী রাষ্ট্রের 
গোড়া পতন হয়॥ মুহাম্মদ বিন কাসিম হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে 
আকস্মিকভাবে অপসারিত হন এবং শাহাদত বরপ করেন। তবুও তার 
সোয়া তিন বছরের শাসনামলে ম সলমানর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 


ইকবাজের আবির্ভাব ঃ ইতিহাগের প্রেক্ষাপট ১৩ 


স্র্ণোজ্্ুল অধ্যায়ের সচনা করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় আরবদের 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথণ্ড সগম হয়। 

সিন্ধু বিজয়ের আড়াই শত বহর পর তুকী ম.সলমানরা ভারতবর্ষে 
সাম্াজা বিস্তারের পরিকজনা নেন। তুকীঁ বংশাস্ভত গজনীর. আমীরুল 
উমরা সবুজ্্গীন (৯৭৭-৯৯৭ খুঃ) ভারতবষে' পর পর দু'বার সমরাভি- 
যান পরিচালনা করে হামদান ও পেশোয়ার পষ্ত্ত তুকী সাআাজোর, 
বিস্তৃতি ঘটান। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে সমরাভিধানের নতুন পথ প্রদর্শক । 

ঈসায়ী ১০০০-১০২৬ সালে স্লতান মাহম্ছদ তার রাজত্বকালের 
২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবষ অভিযান চালিয়েছিলেন। এতে ভারত 
বর্ষে মুসলিমদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটে । ঈসায়ী দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ 
শতকে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার কায বহু সংখ্যক স্ফ'"দরবেশ- 
মুজাহিদ অসামান্য কৃতিত্বের স্থাক্ষর রাখেন । তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেন__খাজা মঈনদ্দীন চিশতী (রঃ) শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিষী রঃ), 
ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শকর রেঃ), নিজাম উদ্দীন (প্রকৃত নাম ম.হাম্মাদ ) 
আউলিয়া রেঃ), বাবা আদম শহীদ রেঃ) ও শাহজালাল (রঃ) প্রযখের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গজনী বংশের পতনের (৯৬২-১১৮৬ খুঃ) পর ঘোরী রাজবংশ 
(১১৮৬-১২০৬), ম'মলুকত বংশ (১২০৬-১২৯০ থুঃ), খলজী বংশ (১২৯০- 
১৩২০ খঃ) তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খুঃ), সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৪১ 
ছঃ), লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খুঃ), ভারতবষে' শাসন কাষ পরিচালনা 
করেন। এর পর দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে। শুরু হয় মোগল 
শাসনামলের । 

১৫২৬ খ্ঃ সম্রাট জহির উদ্দীন বাবর ইবরাহীম লোদীর সাথে 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ জয়ী হয়ে মোগল সাগ্্রজ্যের ভিত্তি স্থাগন 
করেন । এটাই ছিল উপমহাদেশে ম.সলমানদের সুদীর্ঘ শাসনামল । দেশের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরাট 
প্রভাব বিস্তার হয় । ণিক্ষা-সাহিত্য-সংচ্ষৃতি ও স্থাগত্য শিজে তারা চরম 
উৎ্কষ লাভ করে। 


মোগল বাদশাহ আকবর ইসলাম ও হিন্দ ধর্মের সমন্বয় সাধনের 
জন্য অভিনব প্রয়াস চালিয়েছেন। *দীন-ই- ইলাহী" নামে তিনি এক নতুন 
তথাকথিত “ধম” পেশ করেছিলেন । এটা ছিল ইসলামের মল কুঠারাঘাত 
স্বরাপ। ইসলামী বুদ্ধিজীবী তথা আলিমরা আকবরের এই হীন 


১৪ আল্লামা ইকবাজ 


প্রচেষ্টার (বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । দেশ বরেখা আজিম, সিংহ-দ্রুষ শ্চ্ছ 
আছমদ সরাইন্দী (রঃ) এই ঘোর দুদিনে এ নব ধ্যযর বিরুদ্ধ শ্রুতির 
গড়ে তো৷লেন। সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিগ্রান্তর কবজ থেকে মুজ্ত' রাহা 
প্রয়াসে তিনি জোরদার আন্দোলন গড়ে তোজেন । আন্দোজনের কারংদ ভিন 
কারাবরণ ও অকথা নির্যাতন ভোগ করেন । ইসলামী আদম ও মজ্াবাহংক 
সমুত রাখার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের ভূমিকা অবিস্মরণীয় । বস্তুত এইটা 
ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী আন্দোজন। 

শ্বেধ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) রাজা- বাদশাহদের ইসজাম-কিরুদ্ধ কাহ- 
ফলাপের কঠোর সমালোচনা করতেন। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারম্জক 
কাজে তার অসামান) অবদানের কথা ইসলামের ইতিহাসে স্বনাক্ষরে জিচ্ছিত 
থাকবে। তার এ অবদানের জন) তিনি মুজান্দিদ-ই-আজকফেসানী কঃ 
দ্বিতীয় সহম্র বর্ষের সংস্কারক-এর মর্যাদা লাভ করেছেন। 

সআাট মহীউদ্দীন আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের সর 
ভারতবর্ষের শাসনকার্ষে এক বৈপ্রবিক পরিবর্তন সভিত্ত হয়। ভিটি 
ছিলেন নায়পরায়ণ বাদশাহ ও ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী । আজম্- 
গীর-জিন্দপীর নামে খ্যাত ছিলেন। বিশ্ব-মসলিম সংহতি ভু ভ্রাতন্থযকাযহ 
উজ্জীবিত হয়ে তিনি উপমহা(দশের সাথে মুসলিম রাস্্ুনুলোর সঙস্ম্সক 
গড়ে তোলেন। মক্কা, পারস্য, বুখারা, বলখ, আবিসিনিজ্জার সজতান একং 
বসরা, ইয়েমেনের শাসনকতাদের কাছ থেকে কট্টনৈতিক [শন (ভ্রু 
আহবান জানান । 

সামআাজ্যের অভ্যন্তরে ইসলাম (বিরোধী কাঙ্ষকজাপ-__ন্িরিক-বিলআজ, 
মদ ব্যবসার ম.লোৎপাটন করেন। রান্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ করেন । 
রসলে করীম (সঃ)-এর প্রতি কটুজি'র দায়ে হুসাইন মাজিকক ম.ত্ান্ 
দেন। ত(র একান্ত পুষ্ঠপোষকতায় ও তত্বাবধানে ইসলামী আইংলর নিজ র- 
যোগা গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' রচিত হয়। 


১৭০৭ সালের ২১ শে ফেব্ুয়ারী আওরজজেবের ইন্তেকাজের গর ভারত 
বর্ষের গোৌরবোজ্ভ্রন অধ্যায়ের শোচনীয় অবসান ডেকে আছনে। ভর 
জীবদ্দশায়ও মারাঠ। শস্তি মোগল সাজের আতংক হিজ। এদের প্রতিহত 
করতে তকে বেশীর ভাগ সময়ই বাস্ত থাকতে হয়েছে । যারাই 
নেতা শিবাজী ও শস্তুজী তাদের ঝাইনী নিয়ে ভারতব্ংষর বেশ কিছু 
এজাক। দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে । অনাদিকে সম্াট্টের দুব জ 
উত্তরাধিকারীদের হাতে সাম্রান্্র বহুধা বিস্তত্ত' হয়ে গড়। এর জহঙ 
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পারস্য থেকে নাদির শাহের (১৭৩৮খ.$) আর মণ মোগলদের শেষ শল্তির 
উপর ঢরম আঘাত হানে পর্ধ দত্ত করে দের। হাযার-হাযার ম.সলমান 
এতে শহীঙগ হন। 


দিজ্ীর শাহী দরবারে আমীর উমরাদের-আাত্মকলহ, ষড়যন্ত্র ও ক্ষম- 
তার দ্বন্দের সুযোগে বিরোধী শক্তি, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । মারাঠা-রাজ 
ও ইংরেজ কোম্পানীর ক্রীড়ণকে পরিণত হয়ে আওরঙ্গজেবের উওরাধিকারীর। 
নাম মাগ্র শাসন পরিচালনা করতে থাকে । অন্)দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অযোগ্যতার ফলে প্রদেশগুলে৷ স্বাধীন রাজে) রাপ নেয়। ১৭৬০ সালে 
মারাঠার। দিল্লী অধিকার করে তাদের অবস্থান সুদ করে। 


এ সংকটময় মুহূর্তে বিপুবী সংস্কারক, চিন্তানায়ক ও শতাব্দীর মূ.স্তি্র 
দিশারী, বাগ্বী-লেখক শাহ ওয়ালী উল্লাহ ম.হাদদ্দিস দেহলভী (রঃ) (১৭০০- 
১৭৬৩) আবিভ.ত হুন। ম.সলিম উন্মাহুর এ শোচনীয় পতনের বেদন।- 
দায়ক পরিস্থিতিতে তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন । 
তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ম.সলমানদের নিজ্পুপ্ভ শন্তির প্‌ন্জাগরণপ ঘটে। মক্কা 
ও মদীনা সফর করে তিনি বিদ্মগ্নকর পাশ্ডিত্য, আধ্যাম্মিক শক্তি ও প্রেরণা 
লাভ করেন । ১৭৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি হজ্জ উপলক্ষে মন্কাস্ত্র অবস্থান 
করেন এবং স্থদেশে সংস্কার বিপুবের দড় প্রত্যয়ে ফিরে আসেন। তিনি 
ছিলেন চতুদশ শতকের বিপ্লবী সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) 
(১২৬৩-১৩২৮)-এর চিন্তাধারা-প্রভাবিত যোগ্য উত্তরসূরী । 

তার সম্পর্কে অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহান্দ আজরফ জিখেন ঃ 

*শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ) বাদশাহ আওরঙ্জজেবের ধারা 
অন্ুদরণ করে ইসলামের ম.লনীতিগুলোকে সসন্বপ্ধভাবে প্রকাশ করেন। 
এতে এক দিকে যেমন ইসলাঘের ম.লতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে, 
তেমনি অপর দিকে ইসলামী অথনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিরও সবিনাস্ত 
আলে।চনা রয়েছে । ১৭৫৭ সালে পল৷শীতে ম.সলিম রাজত্বের অবসানের 
সচনা থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী কিপ্রবের সচনা পর্যন্ত শাহ ওয়ালী 
উল্লহ দেহলভী (রঃ)-এর অবদানই ম.সদলিম সমাজের একমান্র দিশারী 
ছিল। সিপাহী বিপ্লবের পবে' শাহ ওয়ালী উল্লাহর ভাবধারায় উদ্বদ্ধ হয়েই 
সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাঈজ দেহলভী (রঃ) মূজাহিদীন 
আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।' 


মন্কায় অবস্থানকালে একটি বিশেষ স্থপ্রের মাধামে আদিষ্ট হয়ে তিনি 
ভারতবষর মসলমানদের স্থাধীনতার হেফাজতের জনা সর্বশক্তি নিয়োগ 


আল্লামা ইকবাজ 


করেন। পরিকজ্নার জংশ হিগে:ব মুনলিম রাঞ্জতের হযকি -_-মারাঠা 
শত্তি, দমনের গিদ্ধান্ত নেন। অমিততেঞ্জা আফগান শাসক আহমদ শাহ 
আবংদ আাজীংক মারাঠাদের মূলোৎপাটনের জন) অভিযান পরিচালনার 


আহবান জানান । 

জাহযগগ শাহ আবদে আলী ১৭৩৮ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত মোট নয়বার 
ভারত বু আক্রমণ করেন। পঞ্চমবারের আক্রমণে (১৭৫৯--৬১) মারাঠা- 
দের সাথে সংঘটিত হয় এতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ৭১ দিন 
উত্তয়পক্ষের ৈনা বাহিনী ম.খোশ,ছি থাকে । ১৭৬১ সালের ৬ই জান.য়ারী 
যারাঠাদের আকপ্মিক আক্রঘণে য্দ্ধের সঙ্গনা হয়। মুসলিম বাহিনীর 
ঈমানী শত্তিৎ ও জননা স্বদ্ধকৌণল সম্পন্ন সেনাবাছিনী মারাঠা বাছিনীকে 
পর্য দত্ত করে দেয়। প্রান ২ লক্ষ মারাঠা এতে নিহত হয়। আবদে আলীর 
ঞ দুর্ধর্ষ আকরুমলে ভারতবর্ষ আরাঠা-আগ্রাসন ম্স্তঙগ হয়। ফলে মুসলিম 
শাসকদের এক বিরাট প্রতিবন্ধাকত। দরীভত হয়। ১৭৬৩ সালে শাহ ওয়ালী 
উদ্জাহ (রঃ)-এর ইস্তেকালে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বে অপ্রণীয় ক্ষতি ও 
শন্যতার সঞ্ি হয়। ভারতীয় ম.সলমানদের ভাগ্যাকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা 
দেখা দেয়। ভারতের রাজনৈতিক গতিধারা অন্যদিকে মোড় নেয়। 

নাদির শাহের আক্রমলে পর্য-দস্ত হয় ম.সলমানরা এবং আহমদ শাহ 
আবদে আলীর আক্রমণে উৎখাত হয় মারাঠারা। ভারতবর্ষের এ দু” শক্তি- 
ধর জাতির বিপর্যয়র সযোগে দুর্ধর্ষ শিখ জাতির অভ্যুত্থান ও ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর ক্তষতা জোলুপতার স্জ্টি হুয়। ইংরেজ কোম্পানী প্রাপাদ ষড়- 
যান্তের মাধামে রাজনৈতিক অস্তিতিশীলতার জন্য সমস]া সুম্টির পেছনে 
ইন্ধন যোগাতে শুরু করে। মোগল বংশের শেষ কয়েকজন বাদশাহর 
রাজত্বকালে পৃতুল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় 
হজ তাদের বাণিজা-কুঠি। এগুলো ম.লত ফড়যন্তের আখড়। হিসেবে কাজ 
করতো । 

মোগল বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লীর সিংহাসন 
অধিষ্ঠিত ছিক্েন। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর পরামর্শ ও সাহায্য নিয়ে 
শাসন কার্য পারিচালনা করতে বাধ্য ছিলেন। ১৭৬৪ খুঃ বন্সারের যুদ্ধে শাহ 
আজম ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে বন্দী হন। এ সুযোগে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানী বাৎসরিক রাজস্বের গ্রতিশ্ঢ্তি দিয়ে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষাার দেওয়ানী লা করে। 

অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের 
পর বাংলার স্বাধীনতার সর্থ অস্তমিত হয়। রটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 


১৪ 
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বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। তাদের ক্ষমতার 
মানদণ্ড রাজদণ্ডে রাপান্তরিত হুয়। তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকার 
মীর জাফরকে প্রথমেই কোম্পানীর কাছে প্র/তশ্চুত দেড় কোটি টানার শর্ধেক 
পরিশোধ করতে হয় এবং একজন ইংরেজ [রাঁদডেন্ট থাকার সন্মতি 
দিতে হয়। মীর জাফর কোম্পা-র প্রাপ। পুরো টাকা পরিশোধ চরতে বাথত (র 
দরুন দেউলিয়া হয়ে পড়ে । শে রাজনৈতিক বিশুংখলা চরমে ওঠ । ১৭৭৬ 
সালে রেগুলেটিং গ্রান্টের মাধ।মে এদেশের শাসন ক্ষমতা রুটিশ সরকারের হাতে 
চলে যায়। স্বাধীন দেশ উপানিবেশে পরিণত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে 
ইংরেজ কোম্পানী রাজা বিস্তার শুর করে। 


মহীশর রাজোর ন্যায় পরায়ণ শাসক হায়দর আলী ও তার জুযোগ্য পৃত্র 
টিপু সুলতানও ইংরেজ চক্রান্তের শিকার হন । ১৭৯২ সালের একটি মুদ্ধে হায়দর 
আলী পরাজিত হন এবং ১৭৯৯ সালে টসদ।শিরের প্রান্তরে বীর টিপু সুলতান 
ইংরেজদের সাথে এক যুদ্ধে শাহানত বরণ করেন। মহীশুর ও রুটিশ 
সামাজ্যের অন্তভূ্ভ* হলো । সারা ভারতে এ ধরনের স্বাধীন রাজা ও ইংরেজ 
বিরোধী শস্তি পদানত হওয়ার পর ইম্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচ্ছর কতৃত্ব 
কায়েম করে। অন্টাদশ শতাব্দীর মধোই তারা অপ্রতিহত শল্তির অধিকারী 
হয়ে ওঠে । ক্ষমতার দর্পে স্তরু হয় শাসনের নামে শোষণ, শান্তি স্থাপনের 
নামে দমন নীতি । 


১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা অবর্ণনীয় 
দুর্দশার সন্তুখীন হন। গ্রতিহাসক উইলিয়াম হান্টার-এর লেখনীতে এ 
সময়কার নিরীহ ও সর্বহারা মুসলিম রায়তবর্গের করুণ চিন্র ভেসে 
ওঠেছে । তিনি লিখেছেন £ “গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলিম 
পরিবারগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহগ হয়ে যায়। নতুবা 
ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন বিস্তশালী সমাজের নীচে চাপা গড়ে যায়।' 


ম.সলমানদের শৌর্ধ-বীর্য সম্প:ক তারা খুবই সচেতন ছিল । তাই গোড়। 
থেকেই ম্‌সলমানরা তাদের চক্ষুশন ছিল। ইং(রজদের বিমাতা সুলভ 
আচরণে ম.সলিম-স্বার্থ দারুণ ভাবে ক্ষুগ্র হতে লাগলো । 

১৮১৭ সালে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিজ্ঠিত হয় হিন্দু 
কলেজ। সেখানে মুসলিম ছাত্রদের ভতির কোন সুযোগ ছিল না। 


১৮ আল্লামা ইকবাজ 


১৮২৮ সালে নিক্ষর ভি বাজেয়াও আইন জারী করা হয়। এর ফলে 
সব সম্পদের আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্রাসা-মজ্ত্ব, খানকা হ"এতিম- 
খানা ইতাাদির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সন্দুখিন হয়। ইসলামী শিক্ষা বন্ধের 
চক্রান্তের প।শাপাশি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার ও 
খুস্ট ধম প্রচারের বাপক কম'স্‌চী নেয়া হয়া। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনাবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ 
বেনিয়াদের শাসন-শোষণ, জমিদার-মহাজনদের নির্াতন-নিপীড়ন, আমলা- 
দের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। অনাদিকে এই নির্যাতিত- 
শে।ষিত শ্রেণী__মুসলমানরা নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয় । শিরক-বিদ- 
'আত, পীর পুজা ও কবর পূজায় দেশ ছেয়ে যায়। অথনৈতিক অনগ্রসরতা 
ও সামাজিক দুরাবস্থা তাদেরকে দত অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। তখন 
মসলমানদের রাজনৈতিক আকাশে মহা দুর্যোগপর্ণ আবহাওয়া বিরাজ 
করছিল। ] 


নির্যাতিত জাতি যাবতীয় পন্চাদপদতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে সংগঠিত 
হতে শুরু করে। এগিয়ে এলেন সমাজ সংস্কারক বীর সেনানী হাজী 
শরীয়ত উল্লাহ ১২৭৮১-১৮৪০)। সামগ্রিকভাবে পুণজাগরণের সূচনা হয়। 
দুর্জয় ঈমান ও তেজোদ্দীপু সাহস নিয়ে তারা ইংরেজদের বিরুছো সশজ্ সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে গড়ে, স্বাধিকার আদায়ের দৃপ প্রতায়ে শীসা-ঢালা মহা প্রাচীর 
গড়ে তোলে । পরাধীনতার জিজীর হিনন করে স্বাধীনতা অর্জন ও ইসলাম 
বিরোধী কার্যকলাপ বর্জন এবং একনিষ্ঠভ্তাবে রূস.ল (সঃ) প্রদখিত 
জীবন দর্শনের অনুসরণের জনা দেশবাসীকে আহবান জানান তিনি। 
ইগলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসিত ভারত 
বর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দেন। 


১৭৯৯ সালে তিনি হজ্জ পালন করতে যান। মন্ধা-মদীনায় কাট্টিয়ে- 
ছেন একাধারে বিশ বছর। সেখানে তিনি প্রথিতযশা মনীষী ও হানাফী 
মযহাবের প্রথ্/ত ভ।ষ/কার শেখ তাহির আস. সাম্বালের সাহচর্য লাভের 
সুযোগ পান। হাজী শরীয়ত উক্লাহ তার কাছে কুরআন-হাদীস ও ফিকহ 
অধ্যয়ন করে গভীর ব.)ৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর মন ছেরার রওশনীতে 
ঝলমল হয়ে ওঠে, জিহাদী গ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে চিন্তা-চেতনা । 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘর বায়তু্লাহর কাছে বসে তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন 
ভারতবর্ষের অধঃপতিত ম্সলমানহদরকে তাওহীদী প্রেরণায় উদ্দীত্ করে 


ইকবালের আবিভ'ব $ ইতিহাসের প্রেক্ষ!পট ১৯ 


গোলামীর শিকল ছিন্ন করবেন। ইসলামের ফরযিয়াত যথাযথভাবে অনু- 
সরণের মাধমে নি্ষলুষ ও সমৃদ্ধি শালী বা্তি', সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবেন। 


১৮১৮ সালে স্বদেশ ফিরে তিনি এক ব্যাপক-ভিত্তিক সংস্কার আন্দো- 
লনের জন্ম দেন। এ আন্দোলনের নাম ছিল ফরায়েজী আদ্দোলন। তিনি 
অসীম তাগ-তিতিক্ষা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই বিপুবী আন্দোলনকে 
বাংলার প্রতাস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। জমাজের নিশা শ্রেণীর লোক 
তাঁতী, কলু ও কুষক-মজুর ছিল এ আন্দোলনের দুর্জয় সৈনিক । আনাদিকে 
জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শতি ছিল এর বিপক্ষে । অল্র দিনের মধ্যে 
ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলা এ আন্দোলনের দ্ুগ হিসেবে 
গড়ে ওঠে । 

আন্দোলনের দুর্বার গতি দেখে ইংরেজ সরকার অশনি সংকেত শুনতে 
প্ায়। তাদের ভবিষ্যৎ-বিপদ ঠেকাবার জন্য কুউকৌশজ শুরুচ হজো। 
১৮৩১ সালে কায়েমী স্থার্থবাদী জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে ফরা- 
য়েজী আন্দোলনের সমর্থকদের এক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। বুটিশ সরকার 
এর ছুতো ধরে সন্্রাসী তৎপরতার অভিযোগ এনে হাজী শরীয়ত উল্লাহকে 
গ্রেফতার করে কারাগারের অন্ধ প্রকোন্ঠে নিক্ষেপ করে । লৌহ যবনিকার 
অন্তরালে নির্মম নিযাতন চালায় তার উপর । কিছুকাল পর তিনি আত্মপক্ষ 
জমর্থন করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কার।গার থেকে মুক্তি পান। পরবতীতে 
এ আন্দোলনের ভার পড়ে তার সুযোগা পত্ন মহসিন উদ্দীন গরফে দুদু 
মিয়ার উপর । 


ঝাংলার বকে ফরায়েজী আন্দোলনের পাশাগশি সমসাময়িক কালে আর 
একটি বাযাপক আন্দোলন সুফী সাধক মজাহিদে মিজ্লাত সৈয়দ আহমদ 
বেরলভী (রঃ) (১৭৮৭-১৮৩১) এর সুযোগ নেতৃত্থে জিহাদী আন্দো- 
লন। ইতিহাসে এটা “মুজাহেদীন আন্দোলন' নামে সমধিক পরিচিত। 
১৮২৩ সালে তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণ! করেন। 
এ বছর ২১ শে ডিসেদ্র আবরা যদ্ধে ভার নেতৃত্বাধীন মূজাহিদ বাছিনী 
[শখ সৈনাদের এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে ইংরেজ-মসনদ 
কখিয়ে তোলে। ১৮৩০ সালে সেনাপতি শের সিংকে পরাজিত করে 
পেশোয়ার দখল করেন। এ ক্ষুদ্র ভুখগু-ভিত্তিক একটি ইসলামী প্রজাতন্তের 
বনিয়দ পত্তন করেন। এ প্রজাতন্ত্রের শাসন পদ্ধতি ছিল রস্ল (সং)ও 
খলাফায়ে রাশেদার আদর্শের অনসরণে। 


২৩ আফলামা ইকবাজ 

ইংরেজ সরকার এ নবগঠিত ইপলামী রান্ট্রের উপর চরম আঘাত হানে। 
সংগঠিত মুসলিম শত্তিকে চিরতরে উৎ্থাত করার জনা ফড়যন্তের জাজ 
বিস্তার করে। [িখর। ইংরেজদের সাথে সর্বাম্থক সহযোগিতায় এলিয়ে 
আসে। ফলে অকালে এই শিশু রান্ট্রটির পতন ঘটে। ১৮৩১ সাজের 
মে মানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিম 
ঝাহনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। সৈয়দ আহমদ বেরজভী তীর 
সুযোগ্য নিষ/ শাহ ইসমাঈল (রঃ) সহ বেশ কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে & জিহাদে 
শাহাদত লাভ করেন। 


সৈয়দ আহমদ বেরলভী রেঃ) যখন ম.জাহেদীন আন্দোলনের স্ভল! 
করেন, বাংলাদেশে সমসাময়িক কালে সিংহ পুরুষ সৈয়দ নিসার উদ্দীন 
ওরফে তিতুমীর ইংরেজ বিরোধী 'মোহাম্মদী' আন্দোজন গড়ে 
তোলেন। ১৮১৯ জালে তিনি হজ্জ পালন উপলক্ষে মন্ধায় অবস্থান কাজে 
ঈৈয়দ আহমদ বেরলভী রেঃ )-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুসলিম উন্বাহ্‌র গ্রা- 
ঘীনতার গ্লানি দূর করার জনা উভয়ের মধো ফলপ্রসূ আলোতনা অন্জ্উিতত 
হয়। তিতুমীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মহান আদর্শে অনুপ্রালজিত হন । ছে 
ফিরে তিনি প্রথমত হিন্দু জমিদারদের জুনুয-উৎ্পীড়ন থেকে নিঃস্ব মু্- 
জিম কৃষকদের মুক্তির লক্ষে একটি বিপ্লঝত্ক আন্দোলনের জন্ম দেন। 
ধর্মপ্রাণ কষকদের দীড়ির উপর নির্ধারিত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এট! 
প্রত্যাথ্ণান করার ডাক দেন। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফারিদগুরের 
কিযদংশে তার প্রাধানা গ্রতিচিঠিত করেন। ফলে ইংরেজ সরকারের জাখে 
তার সংঘষ্ষ বাধে। ইতিহাসের করুণ পরিণতিতে [উতুমীরগড ১৮৬১ 
সাজের ১৪ ই নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ার বাশের কেজ্জার য্‌দ্ধে শাহাদত 
বরণ করেন। 


১৯৮৩৫ সালে শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে ইংরেজী ভাষার মাধাংমে 
শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৮৩৭ সালে আদালতে ফ্াসীর পাঁর- 
বর্তে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দের। হয়। ফলে মুসবমানরা 
শিক্ষা-সংদ্ধতির দিক থেকে দারুণভাবে িছিয়ে পড়তে স্তর করে। কারণ 
তারা গোড়া থেকেই ইংরেজ সভ্যতা ও ইংরেজী ভাষাকে মনে প্রাজে 
ঘৃঝা করে আসহিজ ॥ 


৯৮৪৭ সালে বাজেয়া্ড আইন প্রবর্তন করে মুসলমানদের [মীজিক 
অধিকার বক করা হর। পূর্বকতী সরকারগুলার প্রগত্ত জায়গীর 


ইকবালের জআবিভাব £ ইতিহাসের গ্রেক্ষা প্ট ২১ 


ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে [হন্দূদের সাথে ব্ন্দাবঞ্ত দেয়া হয়। 
মুসলিম আইনের স্থলে রুষ্টিশ আইন প্রবর্তন করে মুসলিম শক্তি 
একেবারে কোণঠাসা করে দেয়া হয়। মুসলমানদের দুর্দশার চিন্ত অংকন 
করে ইংরেজ গ্রতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার ও এইচ. সি. ব্রাউন ফে হাদয় 
বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন, তা এক্ষেপ্তরে প্রলিধানযোগ্য বলে মন করি। 


“মাঝে মাঝে মুসলমানরা তীক্ষ জাতীয়তার মনোভাব ও যুদ্ধ বিগ্রহে 


দক্ষতা প্রদর্শন করলেও অনানা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বৃটিশ শানে তারা 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।? 


(উইলিয়াম হান্টার £ দি ইন্ডিয়ান মুসজমানস্‌ ] 
হিন্দরা হাইকোটের আইনজীবী হিসেবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত 


হয়েছিলেন যে, ২৪০ জন দেশীয় আইনজীবীর মধ্যে মান্ত্র কজন ছিজেন 
মুসলমান । (এইচ. সি. ব্রাউন] 


দিল্লীতে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৬৭-১৮৩৭ জাজ ) রাজত্ব 
করছেন। তিনি ছিজেন মোগল বংশের শেষ সম্রাউ। ইংরেজ শাসলের 
ষাতাকলে নিভ্পেষিত জনগণ স্বাধীনতার স্ষ ছিনিয়ে আনার জচ্ছ্যে ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলনের ডাক দেয়। ইংরেজ আধিপত্য 
নিমল করার লক্ষ্যে সিপাহিগণ ১৮৫৭ সালে সুদংবদ্ধভাবে আন্দোলন 
পারচালনা করে এবং বাহাদুর শাহকে ভারতবষের একচ্ছত্র সম্সাই হিসেবে 
ঘোষণা দেয়। কিন্ত এ আন্দোলন সাময়িকভাবে বার্থ হয়। ইংরেজরা 
সুকৌশলে বাহাদুর শাহকে দিংহাসনচ্যুত করে বামায় নিবাসন দেয়। 
এভাবে উপমহাদেশে প্রায় সাড়ে তিন শো বছরের মোগল শাসন আমলের 
অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসন পুপ্রতিজ্ঠিত হয়। 


সিপাহী বিপ্লুবোস্তর মুসলমানরা আরো দ্বিশুণভাবে ইংরেজ সরকারের 
রোষানলে পড়ে । কারণ ইতোপুবও সংঘটিত সব ক'টি বিপু ব-আন্দোজনে 
ব্যর্থ হয়ে মুসলমানরা একটি অবান্থিত ও ভূতীয় শ্রেণীর নগরিকে পরিনত 
হয়। অশিক্ষা ও কুসংক্কারে জজ'রিত জাতির ভবিষাৎ বঞ্চনা ও হতাশার 
অতলগহব্রে নিমজ্জিত হয়। এ সংকটকালে জাতির দিশারী হিসেবে 
এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খা (১৮১৭-১৮৯৮) ও নওয়াব 
আবদুল লতিফ ( ১৮২৮-১৮৯১ )। 


৫৭-এর সিপাহী বিপ্বের জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করা হলে স্যার 
সৈয়দ আহমদ খাঁ রুটিশ পার্ল।মেন্টে ডেপুটেশন প্রেরণ করেন। তিনি 


স্‌ আনজাহ। ইকবাজ 


116 10/91 19147217508175 ০01 রাও বইটি জ্িক্ষে য্গজযলছের দোষ 
*্খালনের চেস্টা করেন এবং 7705 15558555 ওঁ ধঞ্েজা। 3যরড বইয়ে 
এসব স্বাধীনত। যুদ্ধ ও বিপ্রুবের জন্য ইংরেজ জরুক্যারের গ্রুহীত নীতিতে 
দায়ী করেন। 

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করালেন, স্যান্ভাত্তা। জ্ন-হিজ্ঞান ও ইজ* 
লামের বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যতীত পশ্চাদনা্দ জ্যাক্তির উন্জক্তি জুর গরাহত। 
তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণগ্ারের সাথে মুসলমানের ফাংহাক্ আহালের জনা জড় 
প্রদক্ষেপ নেন। আলীগড়ে একটি স্ঃহিত্তা ও বিজ্ঞান ক্ারিদ্দ জন করেন । 
এটার নাম ছিল এলিটারেরী এগ সাইন্টিফিক ফ্যোস্যাইট্টি € ১৮৬৪ জালে 
প্রতিজ্ঞা করেন ্ট্রান্সশ্রেসন সোসাইটি ৮” এ জাংস্থযর আহারে ইংরেজী ভাষা 
থেকে জ্ঞান-বিক্তানের অনেক বই অনুদিত হয়॥ ত্র কান্ত স্থপাজাধ 
ছিল কেন্বিঙ ও অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটির মত্ত কউ ইউনিভ্ঞাসিটি প্রতিজ্ঞা 
করা । দীর্ঘকাল আন্দেলনের মাধ্যযে দেই জাক বাক্কবে জক্ছ লেক্স। ১৯২৪ 
সালে তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শযাহােজ্ঞান আযংজো ওরিয়েন্টাল 
কলেজ ।' কিছুকাল পর এটা আলী স্রজক্রিম ইউনিভ্ঞাজিট্িতে উম্লীত হয়। 
কালক্রমে এটা উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রহান্ ও জচ্চ বিদ্যাকেত্দ্ের 
মর্যাদা লাভ করে । এ ইউনিভাঙদ্গিটির প্রাত্তিষ্ঠার মাহয়ষ সুজলমানদের 
উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়।॥ রাল্ড্র পরিচালনার [যাক লেভৃতসম্্্ম অলেক 
মহান ব্যক্তি এ প্রতিঠান জন্ম দেয়। 

সমসাময়িক কালের দ্বিতীক্ ব্যক্তিত্ব হ্ছন্ময নডল্ঞাব আবছুজ জতিফ 
(১৮২৮-১৮৯১)। তিনি ছিলেন মুসলিম বাংলার সুনজাসরানের আগ্রকৃত ॥ 
১৮৬২ সালে বঙ্গীর আইন পরিষদের গ্রহ আআজজ্িযি জন্জজ্য & ৯৬৩ 
সালে ভুপালের নবাবের প্রধানমন্ত্রী হিসেব কৃতিত্ব সাক্ষর বেহোছেল। 
ভারতবর্ষের নির্যাতিত মুসলমানদের ভ্ুঃগ্যোক্সয়ানের জন্য ভিন অক্লান্ত গারি- 
শ্রম করেছেন ॥ জাতির হীনমন্যতা দূর করে আজ্মবিহ্থাস সুজ্উতে তার 
সুদূর প্রসারী কম সূচী অবিস্মরণীয় ভূমিকা প্যান করেছে । 

১৮৬৩ সালে মোহামোডান লিষ্টারেরী সোস্াইড্ ক্ডন করে হুজজমানদের 
মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের বাস্তবুতী গারিকল্ধন্া হল । ও জংগ্ন 
ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে উহ্ছস্যহিত্ত করার স্বাশ্বাপ্াশি সর- 
কারের সাথে সৌহার্দামূলক জম্দর্কের মাহ্ামে জ্ঞানের হাহ জংরক্ষদে 
গুরুত্বপূর্ণ ভ.মিকা পালন করে 


উপরিউজ্ত আলোচনায় আমরা সংক্ষিত্ত ক্ষরিজরে উত্মঘহাযদশ্ে ইসজাষ 


ইকবাজর আবিভ।ব $ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও 


ভ মুসজিম উন্বাহ্‌র সুতা ও বিকাশ এবং রাজনৈতিক উথান-পুতন ও 
গ্নজাগরণের ইতিহাস গেশ করেছি । এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় 
বিষয় হজো-_শেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) থেকে ৫৭-এর বিজ্পবে নেতৃত্ব 
দানকারী হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজরে মন্ধী পষন্ত সবাই হজ্জ পালন 
শেষে ফিরে এসে অনৈসলামী সরকারের বিরদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। 
তাঁদের আন্দোলন ছিল গায়রুল্পলাহ্‌র সাথে আগোষহীন। এ পর্যন্ত সব 
আন্দোলন মুনাফিকদের কারণে ব্যর্থ হলে মুসলমানরা দিপাহী বিপ্ুবের 
সময় মরণ পর্ণ নিয়ে সবাত্মক গ্রচেজ্টা চাল।ন। 


বিগ্ৰ পরব্তীকালে সার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল লতিফ 
গ্রম্খ মনীষীকে আমরা বুটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতাম.লক নীতির 
সাঘে আন্দোজন গরিচালনা করতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া তখন কোন গত্যন্তরও ছিল না। এভাবে সংগ্রাম 
মুখর দীঘ এক হাষার বছরের ইতিহাসে ম্‌সলিম জাতিকে একটি অজেয় 
জাতি হিগ্েবে দেখতে পাই। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই 
পেরিয়ে মসলিম জাতি ইতিহাসের এক বিশেষ যুগ সন্ধিক্ষণে এসে 
দাড়িয়েছে । জাতির ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অগ্রযান্রা অব]াহত রাখার জনা 
প্রয়োজন হয়ে গড়েছে এক কণধারের। ১৮৭৭ সালে আলীগড় ইউনিভাসিটি 
প্রতিষ্ঠার মাধামে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপের সুচনা হয়, তা ধরে রাখা 
এবং জাতিকে স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জী(বত করার মহান দিশ।রী [হসেবে 
স্বাধীনতাকামী মানুষের রজম্ফষনাত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা 
ডঃ মৃহান্বদ ইকবাল। 


গাজাবের উত্তরে কাম্মীর। ঝি নয়নাভিরাম প্রাঝতিক সৌন্দযে'র 
লীলা-নিকেতন এই কাশ্মীর । 'ড.-স্বগ' হিসাবে এটা সার। বিশ্বে সুপরিচিত। 
সবুজ গাছ-গাছালি, রঙ-বেরঙের ফুল আর সুমিষ্ট ফলে ভরপুর এ শহর। 
লীলাময়ী প্রক(তি যেন এখানে মুজ হস্তে সোন্দয' ও মাধুয দান করেছেন। 

প্রায় এক হায়ার বছর আগে এ এলাকায় কুরআনের আলো পৌছে। 
আরব, ইরান ও তুকীতস্তান থেকে মুসলিম বণিক ও মুবাল্লিগরা এখানে 
ইসলামের আহবান নিয়ে আসেন। তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনা ও ত]াগ 
তিতিক্ষার বিনিময়ে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। তখন কাশ্মীরে হিন্দ 
রাজাদের রাজত্ব ঢলছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এটা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত 
এলাকা । 


২8 আল্ল।ম। ইকবাল 

ইসলামের সৌন্দর্য ও ও মুসলিমদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুরা 
ইসজাম গ্রহণ করতে শুর করে। [ছন্দ সমাজের কুসংক্ষ।র ও শ্রেণী 
বৈষমো জর্জারত জনগণ হেরার রওশনীর সুমহান ভ্রাতৃত্বের আদশে মু 
হয়ে দীনে হাকর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এভাবে দিন দিন মুসলমানদের 
সংখ্যা বেড়ে চললো। পরবর্তীততি মুসলিম রাজা-বাদশাহদের দারা কাশ্মীর 
বিজিত হলে ইসল।মের আরও প্রসার ঘটে। 

জম্মাট আকবরের শাঙনামলে কান্মীর পাঠানদের কাছ থেকে মোগল 
রাজত্বের অধীনে এজো।। গাঠানরা আবার মোগলদের হাত থেকে কা*মীর 
দখল করে। জনগণের সাথে গাঠানদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাদের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে জনগণ । অনাদিকে দেখা দেয় দুভিক্ষ। এতে 
হাযার-হাযার লোক অনাহারে মার। যায়। এ সুযোগে শিখরা কাশ্মীর 
দখল করে নেয়। আবার অতঠাঢার শুরু হলো । কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ পরি- 
বেশে অশান্তির আগুন ধরলো। দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলার দারণ 
অবনতি ঘটলো । শান্তিপ্রিয় মানুষ দলে দলে পার্থবতী শহরে চলে যেতে 
জানলো । দেখানে গিয়ে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এর মধ্যে 
অভিজাত ব্রাহ্মম পরিবারের সংখ্যা হিল উল্লেখযোগ্য। 

কাশ্মীরের পাশেই সিয়ালকোট । এখানে কা*মীর ছেড়ে আসা পরি- 
বারগুলোর বসবাস শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছিল এ শহর অত্যান্ত 
গুরুত্বগৃণ। লোকেরা বাবগা বাণিজা, চাকরি ও কুঘি কাজ করে জীবিকা 
নিবাহ করতো । নাগারক জীবন ছিল সুখময় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ছিল 
শাস্তিপর্ণ গরিবেশ। | 

সপ্তদশ শতাব্দীতে কামমীর থেকে আগত সিয়ালকোটের একজন শীর্ষ- 
স্থানীয় ব্রাক্মান তার পরিবারসহ ইদলাম কবুল করেন। এক সুফী দরবেশের 
সংস্পশে এসে তারা ইসলাযের প্রতি আরুষ্ট হন। 

সিয়ালকোটের মুসলমানর। ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ। ইসলামী আকীদা- 
বিশ্ব'সে তারা ছিলেন অটল। আল্লাহ দ্রোহী পক্তি'র বিরুদ্ধে তারা দৃপ্ত প্রতায়ে 
মুকাবিলা করতেন। তার প্রমাণ মিলে ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী 
(রঃ)-এর জিহাদী আন্দোলনে তাদের সর্বাত্মক অংশ গ্রহণে । 


তৃতীয় অধ]।য় 
“সৌভাগ্যে'র দ ,যেগাদয় 


সিয়ালকোটে বাস করতেন একজন সবজন অদ্য বুমূগ বাঃ । সর” 
কারী চাকরি করতেন তিনি। জনগণের শ্রিয়পাত ছিলেন তিনি। 
আলেম-বুষ্গদের সাথে ছিল তার হাদাতাপর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । হর-হামেশা 
দীনী শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে বাস্ত খাকতেন। আল্লাহর বাণী ও 
রসূলের হাদীস নিজে যথাযথভাবে বুঝা ও অপরকে বুঝানোর বাপরে 
অত্যন্ত গচেম্উট ছিলেন। অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন ঝ্রতেন। তিনি 
ছিলেন সিয়।লকোটের ইসলাম গ্রহণক।রী সেই অভিজাত শ্রাঞ্চণ পরিবারের 
উত্তরসূরী । তার নাম শেখন্র মুহান্মদ। 


পারিবারিক এতহ্য হিসেবে শেখ নূর মুহাম্মদ [সয়াল/কাটের একজন 
প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজ কল]াণম্লক কাজে তিনি ছিলেন 
নিবেদিতপ্রাণ কমী। সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষের পরম বন্ধু [ছিলেন 
তিনি। জামন্ত-প্রভূদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার সোচ্চার ক নিখা” 
তিত জনগণের পক্ষে কাধকর ভুমিকা পালন করতে।। অন্ায়-উুজুমের 
বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তার পরিবারটি এলাকার মধ্যে 'শেখ 
পরিবার" হিসেবে বেশ সুপরিচিত ছিল। পারিবারিক উপাধি ছিল 'সগরঃ' । 


একদিন গভীর রাতে শেখ নুর মুহাম়দ স্বপ্নে দেখেন--এক।টি ধবধবে 
সাদা কবৃতর মনের আনন্দে আকাশে গড়ছে । কবুতরটি দেখতে খুবই 
দুন্দর দেখায় । তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছে জাগে কবুতরাট পাওয়ার। হাত 
বাড়ালেন এটা ধরার উদ্দেশ্যে । তা এতো উপরে যে, হাতে নাগাল গাওয়া 
যায় না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কবতঝটি নীচে নেমে এসেছে । একে- 
বারে মাথার উপর । একটু পরে তিনি দেখলেন, তর কোল জুড়ে বসে 
পড়েছে। কবুতরটি পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা । 


সকাজ বেলা তিনি স্বপ্ধ বিশারদের কাছে গেজেন। খুলে বলজেন 
তার কাছে গতরাতের ঘটনা | স্বগু বিশারদ ব্ণনা শুনে ধীর [ম্থরতাবে 


হ্ঙ আল্লামা ইকবাল 


বললেন, “শেখ সাহেব! অদ্র ভবিষ্যতে আপনি এক ভাগ্যবান সন্তানের পিতা 
হতে যাচ্ছেন।” 

শেখ নূর মরহালদ স্থপের ব্যাথ্যা শুনে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় 
করলেন। ঘরে ফিরে তাঁর স্ত্রী ইমাম বিবিকেও এ স্সংবাদ জানালেন । 
তিনিও এটা স্তনে আনন্দিত হলেন। 


দিন যায় আর আসে । প্রিতামাতা গভীর আগ্রছে চেয়ে আছেন সেই 
সোনালী দিনের প্রতঠি--যেদিন তারা লাভ করবেন একটি নয়নমণি সোনার 
চাদ । রাতের মুসাফির যেমনি সুবহে সাদিকের আশায় থাকে অপেক্ষমান 
ঠিক তেমনি তারাও প্রতীক্ষায় রইলেন কখন আসবে সেই শিশু মেহমান__ 
আল্লাহর অপ্রার দান। ইতিমধো তীরা ঠিক করে ফেলছেন নবজাতকের 
নাম। তার নাম হবে 'ইকবাল' মানে-_নদৌভাগা। 


ঘ্ব্রণীয় দিন 


১২৮৯ হিজরীর ২৪শে যিলহজ্জ মুতাবিক ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ ইংরেজী 
(মতান্তরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) রোজ শুক্রবার একটি ক্মরণীয় দিন। 
দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষিত শিশু আগমন করলো ধরার বুকে ।১ মা-বাবা, 
আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীর মাঝে মহাখুশীর সাড়া পড়লো। সবার মুখে 
একই দোয়া-_'আল্লাহ এ ছেলেকে দীর্ঘজীবী করুন ।" 

নয়নের দুলাল ইকবাল মা বাপের আশার আলো-_-সোনার ধন । তারা৷ 
শুধু চান, বড় হয়ে এ ছেলে ইসলামের সেবায় সম্পূর্ণরাপে আত্মনিয়োগ 
করুদক । দেশ ও জাতির মুখ উদ্ভ্রল করঃক। ফুটফুটে চাদের মতো সন্দর 
চেহারার ছেলেকে কোলে নিয়ে তাদের আন্তরিক দোয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা- 
ভাবনার অন্ত নেই। 


১. ইকবালের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে । পাঞাব ইউনি- 
ভাপিটির প্রফেসর তাহের ফারুকী “সীরাতে ইকবাল", বহু ভাষাবিদ- 
পল্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ “মহাকবি ইকবাল', অধুনালুপ্ত ইকবাল 
সোসাইটি, ঢাকা-এর সাধারণ সম্পাদক মীযানূর রহমান সম্পাদিত 
"ইকবাল £ দেশে-বিদেশে" গ্রন্থে ইকবালের জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী 
১১৭৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রামাণ্য তথ্যের 
ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার ৯ই নভেম্বর ১৮৭৭ সালকে কবির জন্ম দিবস 
স্থির করেছেন। ৯ই নভেম্বর পাকিস্তানে সরকারী ছুটির দিন। এদিনটি 
অতান্ত জাকজমকপুণ' ভাবে 'ইকবাল ডে' হিসেবে উদযাপিত হয়। 


“সৌভাগোর সুযৌদয় ২ 

সি 
ইকবাল একদিন সেই স্বগুসাধ পূর্ণ করবে কড়ায় গা । দেশ ও 

জাতির জুনাম বয়ে আনবে । মুসলিম বিশ্বের ইতিহাজে স্বাক্ষরে জেঙা হাক 


তার নাম। সমগ্র বিশ্বের জানী-গুণীরা শ্রদ্ধাভরে ফমরণ করব ভাক--ওড। 
ছিল আল্লাহর ইচ্ছে। 


বংশ পাবুচয় ও পেশ। 
শেখ নূর মুহাম্মদ প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরীংজ ছিজেন। মোটা 
অংকের মাইনে পেতেন তিনি। তীর সংসার জীবন হিজ অভ্তান্ত সুহ্হী। 
স্বপের ব্যাখ্যার শুভ সংবাদ শুনে তার মন-মানসিকতা হউাৎ গাজ্টে গেজ- 
_না, সরকারী চাকুরীতে হালাল রুজীর জন্দেহ আছে । আর সন্দেহযুত্তৎ 
রুজী-রোযগারে জীবন-যাপন করলে ভবিষ্তত বংশধররা ও এর হেকে মৃজ্ঞ 
হতে পারে না। পরাধীন হিগেবে চোখ বুজে সরকারের গোজামী করে 
যাবে; স্বাধীনভাবে কোন কিছু করতে পারবেই না। উপরন্তু হারাম মিশ্র 
রোজগারে পেট পূরবে । অবশেষে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ধরজেন বাবসা 
বাণিজ্যের পথ । 
মা ইয়াম বিবি ছিলেন উচ্চবংশীয়া শ্ক্ষিতা মহিজা। জাংসারিক 
জীবনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, বুদ্ধিম্তী ও জ্নেহবতী। তিনি 
'ছলেন ইকবালের দিগদর্শন। ইকবাল তার মায়ের অবদান সম্পকে বখনা 
করতে গিয়ে লিখেছেন £ ॥ 
তোমারই চেস্টায় আমি 
আকাশের তারকা গেয়োই। 
আমার জীবনেতিহাসে 
স্ণাক্চরে লিখিত থাকবে, 
তোমার খেহমাখা নাম 
থাকবে চির অগ্লান। 


চতুথ অধ্যায় 
বাল্য জীবন 


পরম আদর-যত্রে লালিত-পালিত হাতে লাগলে। শিশু ইকবাল। যীরে 
ধীরে বেড়ে উঠছে। শান্ত-শিষ্ট ও কোমল স্বভাব ছেলেটির । মা-বাগ শিক্ষা 
দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে _স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে । মাস গেরিয়ে বহুর। 
এভাবে বয়স যখন পাঁচ বছর হলো, আব্বা-আম্মা আদর যত কর 
মজ্ঞবে পাঠাতে শুর করলেন । উৎসাহ দিতে লাগলেন হ্েলেকে গড়ার 
দিকে । মক্তবে ইকবালের লেখাপড়া, কথাবাত্ী, বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়ী স্বভাব 
উদ্তাদের দৃষ্টি আকষ'ণ করলো । 

একদিন সকাল বেলা। শেখ নূর মুহাম্মদ নিত্য দিনের মতো ফজর 
নামা সেরে কুরআন তিলাওত করলেন। অতঃপর ইকবালকে কোলে 
তুলে নিয়ে বসলেন। ছেলেকে তিনি ঈমান-কলেমা ইত্যাদি শিক্ষা িচ্ছেন। 
কিছুক্ষণ গর ইকবালকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! যদি তুমি বড় 
হয়ে কুরআনের খেদমত করতে গারো তাহলে দীর্ঘায়ু লান্ত কর। আর 
যদি তানা পারো, তাহলে এখনই মরে যাওয়া ভালো।' পিতার এই 
আশা কিরাপ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
আলোচনা পরে করছি। 

ইকবালের বুদ্ধি ও মেধা খুব দ্রুত মক্তবের উস্তাদজীর সুনজর লাজ 
করে। প্রতিদিন তিনি খোঁজ নেন ইকবালের গড়াশুনার। পরম ফ্নেহ 
করতেন তিনি। ইকবাল এতে পেতো দারুণ উৎসাহ। ক্লাসের সেরা ছার 
হিসেবে মধুর সম্পর্ক ছিল সবার সাথে । তাই ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে 
আদর করতো-ভালোবাসতো। রোজ সকালে মজবে পৌছার ক্ষেস্রে 
ইকবালের সুনাম ছিল-_দেরী হতো না মোটেওু। 

একদিন সকাল বেলা । মজ্খবের ক্লাস যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেজ। 
সেদিন মন্তবে ইকবালের পৌছতে পৌছতে দেরী হলো। উস্তাদজী ক্লাসের 
ছাত্রদের দিকে নজর করে দেখেন, ইকবাল অনুপস্থিত। উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়লেন তিনি। ভাবছেন কত কিছু। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ইকবাল 


বাজ। জীবন হ৯ 


জে হাহির। উজ্তাদজী কাছে ডাকলেন ইকবালকে । (তিনি জিজেস করলেন, 
সআম্ছা বাবা! আজকে তোমার এতো দেরী হলো কেন? অসুখ 
হয়নি তো। 

ইকবাজ জন্দর্ডাবে জবাব দিল। বললো--'ইকবাল দের ছে আতা 
হযায়।' --ইককাজ (সৌভাগা) দেরীতেই আসে॥ জবাব শুনে উস্তাদজী 
অবাক হয় গেজেন । সুবহানাল্লাহ, এত জন্দর জবাব! তিনি বুঝতে 
সগারজেন, এ ভেজে একদিন জানী-ভুণীদেরকে অবাক করে দেবে । ইক বালের 
হয়স তখন আট-দশ বছর মান্। 

মন্ত্র্বে ইকবাজ কুরআন শরীফ ছাড়। ও উদু'ও ইংরেজী পড়তে।। তখন- 
কার যগে পঞ্চম শ্রেণী পরন্ত মক্তবেই পড়ানো হতো। ইকবাল সবগুলো 
ক্রাসে কুতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করে এবং ১৮৮৮ সালে ইংরেজী 
স্ুজে ষ্ঠ শ্রেনীতে ভতি হয়। শেখ নূর মুহাম্মদের বাল্য বন্ধু 
বিশিজ্ট শিক্ষাবিদ মাওজানা মীর হাসানও ইকবালের লেখাপড়ার 
তঙ্গারকী করুজেন । শেখ সাহেব তর সাথে গরামর্শ করে ইকবালকে ইংরেজী 
মাধাম স্কলে ভতি করিয়ে দেন। কারণ তিনি প্রথম দিকে ইতস্তত কর- 
ছিজেন ইংরেজী শিক্ষা দেবেন কিনা । মাওলানা সাছেব বললেন, ইসল'মের 
মৌজিক শিক্ষা দেয়া হলে ইংরেজী কেন অন্যান্য ভাষায় ও শিক্ষা দিলে 
ইসজামের শিক্ষা প্রসারের জন্য বেশ সফলদেবে । এতে আশ্বস্ত হয়ে ১৮৮৮ 
সাজে এ্রক্ষ5 মিশন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভতি করিয়ে দেন। 


ভিক্ষকেব্র প্রাতি আচরণ 


একদিন ইকবাল গড়ার ঘরে বসে অধ্যয়ন করছেন। গভীর মনোযোগ 
সহকারে লেখাপড়া হচ্ছে। বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পক লেই। 
এমন জময় একজন ভিক্ষুক একেবারে বাড়ীর ভেতরের গেইটে প্রবেশ 
করলো । মাগো ! এ গরীবকে যা পারেন সাহাযা করেন । মাগো...ক্ষিধের 
ভ্বাজায় আর বাটি না। এভ!বে ভিথারীটি ইকবালকে বিরত্ত করে তুললো । 
কানের উপর হাক-ডাক আর কতো সহ্য করা যায়। একবার-দু'বার 
মাফ করার জনা বললেন। কিন্তু সেনাছো ড় বান্দা ॥ কথায় মোটেও কান 
দেয় না। শুধু বলেই যাচ্ছে__মাগো...। ইকবাল এবার চটে গেলেন। 
আত্তে করে এক ট.করা ইট হাতে নিয়ে সজোরে ডিক্ষ,কের দিকে মারলেন। 


এতে ভিক্ষক আঘাত পেয়ে টিতে লুটিয়ে পড়লো । আর ভিগ্ষার থলেটি 
মাটিতে গড়ে লশু-ডণ্ড হয়ে গেল। ভিচ্চকের হাউ-মাউ চীৎকার শুনে 


৩০ আল্লামা ইকবাল 
অন্দর মহল থেকে পিত৷ শেখ নূর মুহা ছুটে এলেন । এসে দেখেন ভিক্ষ- 
লে এনে ঘরে বসালেন। তারপর 


কের শোচনীয় অবস্থা । তিনি তাকে তু 
পড়ার ঘরে গিয়ে ইকবালকে বললেন, কিয়ামতের দিন যখন রসলুল্লাহ 


(েঃ-এর উম্মমতগুণ সমবেত হবেন, সেখানে গাযী, শহীদ, জ্ঞানী-সাধক' 
আবেদ, হাফেজ সবাই উপাস্থত থাকবেন। আর তখন এদের সামনে রসুল 
(সঃ) আমাকে জিজ্জেস করবেন-আমি একজন মসলিম সন্তান তোমাকে 
দান করেছি, তাকে ত্মি মানুষ করতে পারলে না! ভন আমি কা 
জবাব দেবো? ভিগ্চকের সাথে তোমার এ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত 
ও জজ্জিত। এ সময় শেখ নূর মুহাম্মদের দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে 
লাগলো । ইকবাল লঙ্জায় মাথ। নত করে রইলেন ॥ অপরাধের জন্য গভীর- 
ভাবে অনুতপ্ত হলেন। অবশেষে শেখ ন্র মুহাপ্রদ ভিক্ষ-ককে যথা 
গ্রুতিপ্রণ দিয়ে বিদায় করলেন। সেদিন থেকে ইকবাল আর দ্বিতীয়বার 


এ ধরনের কোন অপরাধ করেনি । 


পড়াুনাব্র জন্য উপদেশ 
শেখ নূর মৃহান্রদ প্রায় সময়ই লেখাপড়। নিয়ে আলোচনা করতেন। 


মাঝে মাঝে গড়ার ঘরের আশে পাশে ঘুরে ঘরে ছেলের পড়াশুনার 
খোঁজখবর রাখতেন। একদিন সকাল বেলা কুরআন অধ্যয়নকালে 
তিনি ছেলেকে বললেন, “বাবা ! তুমি এভাবে কুরআন অধ্যয়ন 
করবে যাতে তোমার এটা মনে হয় যে, যেন তোমার উপর 
কুরআন নাধিল হচ্ছে? লাহোর গন্তর্ণমেন্ট কলেজে ভি হওয়ার উদ্দেশ্যে 
যাওয়ার সময় পিতা ইকবালের হাত ধরে ওয়াদা করালেন, "বড় হয়ে 
তুমি কুরআনের উপর গবেষণা করবে এবং এর শিক্ষাঞ্ষে বিশ্ববাসীর 
সামনে তুলে ধরবে ' বত পক্ষে ইকবাল তার এ ওয়াদা আজীবন যথাষথ- 


ডাবে পালন করেছেন । 


পঞ্জম অধ্যায় 
শিক্ষাজীবন 


১৮৯১ সাল। ইকবাল সিয়াল কোটের এস্কচ মিশন হাইস্কুল থেকে 
অস্টম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আধকার করে 'মেডেল' লাভ করেন। 
প্রস্ধার লাভের সূচনা এখান থেকেই । আব্বা-জন্মা, শাস্বীয়-সজনের 
হ্বখীতে আর ঠাই নেই। তাঁদের মৃখ উজ্জল হজে ইকবালের ক্তিত্বে। 
সবাই-পার ভবিষাত উগ্লতির জনা দোয়া করতে লাগলেন। 

১৮৯৩ সালে ইকবাল মেট্রক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীণ হয়ে 
স্বর্ণপদক ও স্কলারশীপ লাভ করন। ১৮৯৪ সাজে ভতি হন সিয়াল- 
কোটের এজকঢচ মিশন কলেজে । মাওলান। মীর হাসান এ কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন! ১৮৯৬ সালে ইকবাল ক.তিত্বের সাথে এফ. আই. উচ্চ 
মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

আব্বা শেখ নর মুহান্্দ মাওলান। মীর হাসানের সাখে পরামর্শ করে 
ইকবাজকে বি. এ. পড়ার জন্য লাহোর গভর্ণযেন্ট কলেজে ভতি করিয়ে 
দিলেন । শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এ কলেজের বেশ স্নাম রয়েছে। 
লেখা-পড়ার পরিবেশ ছিল বেশ উন্নত। প্রতি বছর বহসংখাক ছাত্র এখান 
খেকে ক.তিত্ের সাথে উত্তীর্ণ হয়। 

ইকবাল লাহোর গিয়ে দুশ্চন্তাগ্রস্ত ও খুশী দু'টে।ই হলেন। দুশ্চিন্তা 
এজনা যে, আত্মীয়-প্রজন ও মাওলানা মীর হাসানের বিচ্ছেদ এবং খশী 
এজনা ঘে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে যে সব খযতিমান কবি-সাহিতািকদের 
নাম শুনে আসছিলেন, লাহোরে এসে তাদের সাক্ষাত গেলেন। আল্লামা 
আলতাক শ্রপাইন হালী, মীর্য আরশাদ গোরগানী প্রমথ তদের মধে। 
উল্লেঘযোগ্য। 

ইকবাল যে সব কবি-দাহিত্যিকদের পরম সাম্িধ। জাভড করতেন, 


তখন কি কেউ জানজেনযে, এই তরুণই একদিন বিশ্বসাহিতোর উজ্ভ্বল 
শঙ্কর হবে। 


আল্লামা ইকবাজ 


তি 


মাওলানা মীর হাসান &$ অসাধারণ ব্যতিত 


টি মওলানা সাইয়েদ মীর হাসান ছিলেন লাহোরের একজন স্বনামধন্য 
ও বরেণ) আলিম। আরবী ও ফাসাঁ ভাষায় ছিল তাঁর গভীর পাশ্তিতা। 
সিয়াকে।টের ছোট বড় সবার কাছে তিনি ছিলেন সৃপরিচিত। তার বাক্তি- 
গত জীবন ছিল অত্তান্ত সাদাসিধে । লাহোর এসকচ মিশন কলেজে তিনি 
দীর্ঘদিন অধাপন। করেন। সে যুগে আজিম সমাজে তার হতো সর্ববিষয়ে 
পারদশী বিদ্বান ব্যক্ত (বিরল হিল। তিনি ছিলেন আলিম সমাজের শিরোমণি, 
বিদাার সাগর । 


শিক্ষাথীরা তার কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো । 
দিকে তিনি যেভাবে কড়াকড়ি খসন করতেন তাতে অনেকেই হিমসিম 


খেয়ে যেত, কথায় কথায় শাসাতেন খুব। এটা ছিল তার শিক্ষা-দানের 
টেকনিক । যেহছান্র প্রাথমিক পরীক্ষায় ধৈর্য সহকারে এসব সহ্য করতো, 
পরবতাঁতে তিনি তার জনা জ্ঞানের দুয়ার খলে দিতেন। অন্তরঙ্গভাবে মায়া- 
মমতার ছায়াতলে আশ্রয় দিতেন । ফল প্রক.ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্ররা 
তার সান্লিধা লাভ করতে সক্ষম হতো। ইকবাল ছিলেন এদেরই এক- 
জন। এ মহান মাওলানার কাছে অমল্য শিক্ষা লাভ করে ইকবাল ধনা 


কেননা প্রথম- 


হলেন । 
ইকবালের পিতা গ্রায় প্রাতিদিনই তার সাথে দেখা করতেন। আলাপ- 


আলোচনা করতেন। একদিন মাওলানা বললেন, আপনার ছেলেকে মক্তবের 
শিক্ষা দ্বারা তৃত্ত করা যাবে না। বিহ্ববিদ্ালয়েই পড়াতে হবে ওকে ॥ 
ইকবাল তার কাছে এফ. আই. পর্যন্ত শিক্ষা লাভকরেন। আরবী, হ্কা সী, 
ইসলামিয়!ত ও হিকমত প্রভ.তি বিষয়ে অগাধ জন লাত করেন। 

ইকবাল মাওলানার পবিগ্র সাহচর্ষে গিয়ে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দন 
ও সূফী দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক জানের অধিকারী হন । এতে তার জীবনে দোনায় 
সোহাগায় মিলন হয়েছে। “পারমা ভাষায় কুরআন" ন।মে খত মঙগনভী 
শরীফের ভ।ষাকার ছিলেন মাওলানা মীর হাসান। ইকবালকে নিয়ে তিনি 
ঘন্টার পর ঘণ্টা মগনঘীর আলোচনা করতেন । তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা 
ইকবালকে রামী (র$)-এর দাখ নিক ভাবধারায় উজ্জীবিত একজন মরমী 
কবি হিসেবে দেখি। বস্ততপক্ষে সফী মতবাদের প্রতি আকর্ষন ইকবালের 
ছোট বেলা থেকেই অন্তরে সপ্ত ।ছল। মীরহাপানের সাহচর্থে এসে তা 
পূর্ণত। লাড করে। তই তীর কবিতার মধ্যে আল্লাম! রামীর কাব্যিক ডাবা- 
দর্শের চাপ পরিলক্ষিত হয়। 


শিক্ষাজীবন ৩৩ 


ইকবাল বছোছেন £ 
মরা বিঙ্গর কি দর হিন্দস্ত্র নমী বীনা 
ব্রাহমন রময. আশনায়ে রূম ও তাবরীয আক্ত 
'আমার প্রতি লক্ষ্য ঝকর। কেননা আমাকে ভারেত দেখবে না। 
এক ব্রাঙ্ধশ সন্তান মাওলানা রাখী ও শাবসউদ্দীন তাবরিষীর (কবর) 
রহস্যাবদ হয়েছি ।" 


'ইলতিজা-ই-মসাফির' কবিতায় ইকবাল সেই পরম শ্রন্ধাভাজন উত্তাদ 
মীর হাসানের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেনঃ তিনি আমার কাছে আলী 
মতযা রোঃ)-এর জ্ঞানের দ্বারের মত। তিনি টিরদিন আমার কাছে 
পৰিভ্র কা'বার ন্যায় সন্মানিত থাকবেন। [তিনি আমার কল।াণ কামন৷ 
করেছেন। তার মহত্ব আমাকে জ্ঞানী করেছে। 


ইকবালের ভাষায় ঃ 


'উতহ শমা' এ বারগাহে খান্দানে মুতযাভী 
রহেগা মিস্লে হেরম জিসকা আন্তা মুজকো। 
নফসসে জিসকে খোলী মেরী আরধু কী কলী, 
বনায়া জিস্কী মরওতনে নুকতাদা মূজকো । 
দোয়া ইয়েহ কর কি খোদাওন্দে আসমানো যমী"” 
করে ফের উস্কী যিয়ারত সে শাদ মা মুজকো। 


প্রদীপ্ত আলোর শিখা 

খান্দানে আলী মূর্তযার॥ 
কা'বার সন্মান হেন 

তর ঘর কাছেতে আমার। 
আমার হাদয়-কলি 

প্রস্ফুটিত যাহার নিঃশ্বাসে, 
যার দানে তত্বুবিদ 

আমার এ জীবনে বিকাশে। 
আসমান-যমীনের 

প্রভু ওগো মালিক সবার, 
সুখী করো, এই দোয়া 

আরবার দর্শনে তাহার ।' 


ও আল্লামা ইকবাজ 


৯৯৬ আজ লাহাররের এক জলাকীর্ণ সাহিতা সভায় ইকবাল জীব- 
নের সবগ্রথফ মৃশ্যাযেতা হা কবিভানষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তর 
কবিতার রুলা-শৈজী শ্রোত্াদরক্ে আউট করে দেয়। এতে অল্রদিনের 
মধ্যে ইকবালের জুখ্যতি ছাড়িয়ে গড়ে ॥ 

১৯২৭ জাযজে জাটহার আন্তনযেক্ট কলেজ থেকে ইকবাল আরবী ও 
ইংরেজীতে স্কহ্ত লা নিজে প্রথম বিভাগে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 
এ বছরই ভি জামাল উদ্ধিল দ্গরস্কা'র লান্ভ করেন। পুরস্কারের খবর সারা 
দেশমস্ হতে গাড়ে £ এত্ত ভিনি দেশবাসীর জপ্রশংস দ.ষ্টি আকষণ 
করেন ॥ 


উজ্লাস আন্তলন্ভ ৪ ইকত্বাজেত্র অনন্য শিক্ষক 

দমন শ্যজ্্রের গ্রতি ইকবাজের গভীর আগ্রহ ছিস। ১৮৯৮ সালে 
ভিনি উত্ত কল্যেজর নন্দন বিভাগে ভতি হল। এখানেও তিনি আর একজন 
হ্যাতলাম্া শ্্কিকের জজ্জাল স্মেজেন, যিনি দশন শাস্ত্র ছাড়াও ইসলাম ও 
আরবী ভাষ্য জন্্ভিজ্ঞ ছিলিল $ ভর পাভিত্যের খ্যাতি তৎকালীন বুদ্ধি ীবী 
মহলে জমজ ছিজ॥ ভিনি হজেন প্রফেসর টমাস আরনল্ড (পরে 
স্যার)। তিনি এরকজল ইংরেজ শিক্ষাবিদ ছিলেন । বৃটিশ সরকারের সরাসরি 
নিয়োক্ষ-পল্ত লিয়ে ভিনি ভারতে এসেছিলেন । 


উষ্াস আরুনাজ্ডের জাহভষ এসে ইকবাল মাওলানা মীর হাসানের 
আভ্তাব হযাভল করুন । তাঁর সালিধ্যে ইকবালের জানের রাজ্য দ্ঢত 
প্রসারিত হতে জাস্যল্াা ॥ উম্যাস ইকবালকে পেয়ে অশেষ গুশী হলেন। 
উদ্তঞফ্কের আধ ঘন্টার প্র ঘন্টা, দিনের পর দিন জান-বিজ্ঞান ও দশনের 
বিভিহ্ধ দিক দ্দিজ্রে আহলাভলা হতো ॥ এসব উচ্চাংগের আলোচনা ইকবালের 
জন্য হিল অনৃত্তর নায় ॥ লাযহার গভন'মেন্ট কলেজের প্রফেসর টউমাসকে 
ইকবালের আলন্য শিল্ন্ান্তা বলা চলে। তিনি বলতেন, “এ হছাজ্রই 
শিক্ষককে আমাকে) অধিকতর জ্ঞানী করে তুলেছে ।" 

ইউককাজ প্রায় দু'কহুর তার স্বেহছায়ায় শিক্ষা লাভ করে ১৮৯৯ 
সালে প্রথম কিভ্ঞাগে দশ্গন শআাস্রে এম. এ, পাশ করেন এবং ক.তিতের 
কস্তিস্বরূপ স্থন্ন্দক ল্ঞাভ করেন। 


অধ্যাপলা 
এ বছরই চিনি জ্হাক শুরিয়েন্টাল কলেজ আরবী বিভাগে সামস্সিক- 
ভাবে প্রস্ভাষক পাদ্গে লিঘয়াঙ্গ জান কষেল। মাত্র তিন বছর সেখানে অধা- 


শিক্ষাজীবন ৩৫ 


পনা করার পর লাহোর গভনযেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে 
যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর টমাস আরনক্ড লগ্ন চলে যান। 
সেখানে তিনি ক্]ামব্রিজ ইউনিভ।পিষ্টিতে অধ্যাপক তিসেবে যোগদান 
কারেন। ইকবাল তর বিদায় উপলক্ষে 'নালায়ে ফিরাক'--'বিচ্ছেদের 
আংতনাদ' কবিতাটি শ্রদ্ধাগুলী ছিসেবে পেশ করেন। কবিতার্টি মাসিক 
মাখযানে প্রক।শিত হয়। 


শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইকবাল ছান্লদেরকে যে কোন ব্যয়ে অনায়াসে 
শিক্ষা দিতে পারদশী ছিলেন। তিনি দর্শন শান্রে এম. এ. পাশ করার 
পর আরবী বিভ্তাগ অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ছান্ররা তার জ্ঞান- 
গভ' আলোচনায় পরম তৃণ্ধ হতো । তার প্রখর জ্ঞান ও গবেষণা যে কোন 
বিষয় সহজবোধা করে দিত। ফলে কিছুকালের মধোই তিনি ছাত্রদের 
পরম আস্থাভাজন শিক্ষক হয়ে যান। 


আগ্*মানে হেমায়েতে ইসলামেব্র সভায় 


ইকবাল তাঁর আছলাড়ন সুষ্টিকারী “নালায়ে ইয়াতীম'_'ইয়াতীমের 
আর্তনাদ" কবিতাটি আঞ্জমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায় সবপ্রথম আবৃত্তি 
করেন । এ কবিতাটি শ্রোতাদের কাছে খুব আকষণণীয় ছিল। শ্রোতারা 
ইকবালের আবৃত্তির সাথে সাথে মহুর্মহুঃ তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
মুখরিত করে তুললো । কবিতাটির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আগুমানে 
হেমায়েতে ইসলামের অর্থানুকুল্যে দুই লক্ষ কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। 

এ সময় ইকবাল মসলিম জাতির দুঃখ-দুদ'শার বিশদ বর্ণনা দিয়ে 
কবিতা লিখতেন। তার প্রসিদ্ধ কবিতা “হমালাহ্‌' ও "হিন্দস্ত। হামারা' 
প্রভতি আগ্মানের সভায় আবৃত্তি হয়েছিল। সর্বসাধারণের কাছে তার 
এ কবিতাগুলে।ও বিপুল সমাদর লাভ করে। কবির হাদয় নিং ডানো 
আকুতি সবার প্রাণে স্পন্দন জাগায়। 

এক সভায় আল্লামা আলতাফ হোসাইন আলী, ডঃ নজীর আহমদ, 
মীযা রাশেদ গারগানী, শিয়া মুহানান শফী, স্যার আবদুল কাদের, স্যার 
ফজলে হোসাইন, মাঙলানা আবুল কালাম আযাদ, খাজা হাসান নিজামী 
প্রমুখ মনীষী উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় ইকবালের কবিতা আবৃত্তিতে 
মুগ্ধ হয়ে আল্লামা হালী তকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। তখন 
হাযার-হ'যার লোকের শ্রহুমহ £ ধ্বনিতে সভাস্থলে আনন্দের ঢেউ বয়ে 
গেল। ৯ 


৩৬ আল্লামা ইকবাল 


কিছুদিন পরের কথা । এক সভায় আল্লাম৷ হালীর কবিতা আব্ত্তির 
কথা ছিল। লাহেরের সবক্ন প্রচারিত হলে এ খবর। খবর পেয়ে হাযার- 
হাযার ভত্ত-অনরন্ত ডটে এল। বাধকোর কারণে আল্লামা হালীর তখন 
পর্বের সেই আবেগম্রী কণ্ঠস্বর নেই । আওয়ায এতই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল 
যে, প'শে বসেও তার বত্তষ্ব্য বুঝতে কষ্ট হতো। তবুও ভক্তদের একান্ত 
অনুরোধে তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করার উদ্দেশ্য দাড়াতে হলো। এটা 
যেন তার অন্তিম আবুত্তি। কিছুক্ষণ আব্ুজ্ি করার পর তিনি অপারগ 
হয়ে বসে পড়লেন । অতঃপর সার আবদুল কাদের সাহেব মাইকে 
ঘোষণা করলেন-_তী'র অবশিষ্ট কবিতাটুকু তরুণ কবি ইকবাল আবৃত্তি 
করে শুনাবেন। তখন শ্রোতারা তাকবীর ধ্বনি ।দয়ে সভাস্থল মুখরিত 
করে তোলে । 


এবার ইকবাল হালীর কবিতা আব্ত্তর জন) দীড়ালেন। দাড়িয়েই 
তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চার লাইনের একটি স্বরচিত কবিতা আর্‌ত্তি 
করলেন। এটা তার উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। 
তা ছিল এই ঃ 
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'আল্লামা হালী এ যগের একজন বিখ্যাত বঝাকিত্ব। তার গাল্র 
(কোবিতা) সতে। সমুদ্ধ। আমি একজন কিশোর, নবীর যতো (নবীরা 
ধেমনি আল্লাহর ওহী নিয়ে কথা বলেন তেমনি) আমার কণ্ঠ থেকে 
কবি হালীর কথাই বের্ংচ্ছ ।" 


“মলফজাতে ইকবাল" গ্রন্থে আল্লামা শেখ আবদুল কাদের ভিখেছেন, 
'আঞুযানের এক গুরুত্রপণ অধিবেশনে ইকবাল মর্মস্পণী সরে 'শেকওয়া" 
পাঠ করলেন। উপস্থিত হাযার-হাযার জে।ককে তিনি আবেগময়ী কবিতা 
দ্বারা মু$ করে ফেললেন। তখন চারদিক থেকে লোকের! অজগর যুল 
বর্ষণ করতে লাগলো। 


ইকবালের বধীয়ান পিতা খেখ ন্র মুহাম্মদ এ কবিতানুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। ছেলের এ কৃতিত্ব দেখে তার দু'নয়নে আনন্দের আশ্চু গড়িয়ে 
পড়লো। খুশিতে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন। 


খন্ছচস্্রোকল ত৭ 


কিছ্যাত হেকিয তালান কারশী লিখেছেন £ এক মজ্রলিসের ঘউনা | 
ইকবাজ তার আবেগ জড়িত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করজেন । কবিতার নাম 
ছিজ "দরবারে রিস্যাজত যেঁ-.'নবীর দরবারে আরফা । দেখা গেল, শ্রোতা- 
সাধারন তুসুল তাকবীর ধরনির মাধ্চানে আনন্দে মুখরিত হরে উঠলো । 
জাহার শাহী জামে মদভিদের বিশাল প্রাঙ্গন জনদমদ্রের এ ধ্বনিতে প্রকম্পিত 
হয়ে ওঠাঙ্সো । 


পরবতাতে জাতোরের ফেকোন ইদজানী জলসায় ইকবাল ছিলেন প্রধান 
আকবন-__অধ্যযনি । দলে দরে ভন্তদ্রা তার কবিতা শোনার জন্য ছুটে 
আনাভেন । 


বষ্ঠ অধ্যায় 


পূ 
পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী 


কম্রক বছর অধ্যাপনা করার পর ক্ঞান-সাধক ইকবালের মন ব্যাকুল 
হল ভণ্লো। আনে মনে সিদ্ধান্ত লিলেন__যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে 
জাবোজ্চ ভিশ্রী নিতে হবে। ১৯০৫ সালে লাহের গভনমেন্ট কলেজের 
চাকুল্ী ইস্তফা দিয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তিনি জার্ানী 
লন ॥ উন্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাগ্রার ব)পারে তার ভাই ইঞ্জিনিয়ার 
অতা মুহাম্মদ সবাত্মক সহযোগিত। করেছিলেন। যান্রাপথে তিনি দিল্লীর 
নিজাম উদ্দীন আগুলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন। জার্মানীতে পৌছে তিনি 
সিউনিক ইউনিভাসিটির অধীনে উচ্চতর দর্শন শান্রের গবেষণায় নিয়োভ্রিত 
ভন ॥ 

মজার ব্যাপার ! দীবদিন পর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্যার উমাস আর- 
সত সাক্ষাৎ পেলেন। ইকঝাল তর পরামর্শক্রমে *পারূসীক মরমীবাদ' 
শজ্ঞম একটি অনন। গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেন । ৯০৭ সালে জামানীর 
মিউনিক ইউনিভাসিটি তর 09810117917 ০1 1191910175105 17 2 
থিদ্িসের জন্য ৮. 1. 0. ডিগ্রী প্রদান করে। এটা তার জন্য বিরাট ভাগ্য 
ও সুদজিম বিহের জন্য গৌরবের ব্যাপার ছিল। তর উত্ত' থিসিসটি লশুনের 
এক বিহ্যাত প্রকাশনী ১৯১০৮ সালে প্রকাশ করে। এছাড়াও পরবত্রতে 
উল্ত থিসিসটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অন্দিত হয়ে বিশ্বের জ্ঞান ভাশুারুকে 
সমুন্ধ কুরে । বাংলা ভাষায়ও এটি অন্দিত হয়েছে। 


আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী 


তঈরেউ ডিগ্রী লাভের পর ইকবালের মনে অ 
কলশু গেলে এটাই ছিল তশর অধ্যয়নের সবশেষ পদক্ষেপ । এবারও স্যার 
উমা আরনক্ডের পরামর্শক্রমে লগ্ুনের লিঙ্কনস্‌ ইন-এ এসে আইন শ্াস্রের 
উচ্চতর অধ্যয়নের নিমিত্ত ভতি হলেন । দেখা গেল জীবনের সর্বন্দেষ প্ররী- 


রেকটি নতুন সাধ জাগলে।, 


ইউরোপে ৩৯ 


ক্ষায়ও তিনি অতান্ত ক্তিত্বের জাথে উত্তীণ হয়ে ১৯০৮ সালে 'বার-এট-ক্স' 
(লগুন) ডিশ্রী লাভ করেন। 


লগ্ডন ইউনিভাপিটিতে অধ্যাপন। 


১৯০৭ সাজে পি. এইচ. ভি. ভিত্রী লাভের পর জানতে পারলেন--লগুন 
ইউনিভাসিটর আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, ইকবালের অন)তষ 
শিক্ষক স্যার উমাস আরন্জ্ড বিশেষ প্রয়োজনে এক বছরের ছুটিতে যাচ্ছেন । 
তিনি ইকবালকে তার অনুপস্থিতি কালীন সময়ে তার স্থলে অধ্যাপনা করার 
জন্য অনুরোধ জানালেন। স্যার টমাস ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে যোগ্য ছান্র 
ইকবালকে ত'।র স্থলাভিষিস্ত করে গেলেন। তার এ ব্যবস্থা অনুসারে 
ইকবাল ১৯০২--১৯০৮ সাল পর্যন্ত এক বছরের জন্য উক্ত ইউনিভাসিটিতে 
অধ্যাপৰ নিষক্ঞ হন। ১৯০৮ জালে বার-এট-ল ডিগ্রী লাভ করার পর 
ব্যরিস্টারী করার উদ্দেশ্যে স্থদেশ ফিরে আসেন। লগুন থেকে ফেরার পথে 
আলীগড়ে এসে সংস্কৃত ভাষা শেখেন। 


স্বদেশ ফেরার গর তিনি আইন বাবদায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ 
_সালে লাহোর সুপ্রিম কোটে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন । তাছাড়াও লাহোর 
গভনমেন্ট কলেজে অধাপক হিসেবে যোগ দেন। 


জার্মানী ও লগনে 


উচ্চতর শিক্ষার জন জার্মানী গু লশ্ুনে অবস্থান কালে ইকবাল সেখান- 
কার লেখক-সাহিতিক-বৃদ্ধিজিবী ও গবেষক মহলে সুপরিচিতি লাভ করেন। 
অঞ্পদিনের মধো তিনি সবার আপনজন হয়ে উঠেন। তার জ্ঞান-গরিমায় 
সবাই য্ঠ হয়ে গেজেন। সবার সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধত্বপূর্ণ পরিবেশ 
ইকবালের প্রবাস জীবন অতান্ত সথে কাটে। তাই দ্র বিদেশের নিঃসঙ্গত। 
তাকে কাবু করতে পারেনি। 


জার্মানী পৌছে ইকবাল কাান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও টৈশিজ্ট)' 
এবং “মসলিম তমুদ্দুনের মর্মকথা' প্রভৃতি বিষয়ে ছয়টি বজ্্তা দেন। তর 
বজ্জ.তাগুলো এতো জানগর্ভ ও তত্ত্মূলক ছিল যে, শত-শত ইংরেজ বৃদ্ধি- 
জীবীর মনে তা গভীর রেখাপাত করে। তার বজতায় তিনি প্রথমত 
ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করেন এবং তাওহীদ, রিসালত ও 
ইবাদতের শুরুত্ব বর্ণনা করেন। 


৪০ আঙ্লাম। ইকবাল 


এসব বজ্ঞ তায় তিনি বন্তবাচদের অসারতা প্রমাণ করেন। সাথে সাথে 
সমগ্র মানবজাতিকে একটি সতের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহবান 
জানান। বন্তুতার সারাংশগুলো জার্মানীর জাতীয় দৈনিক ও সাগ্াহিকী- 
গুলোতে ফলাও ধরে প্রচারিত হয়। 


ডঃ আব. এ. নিকলসন 

লগুনের বুদ্ধিজীবী মহলে ঠিনি বিপুলডাবে সমাদ্ত হন। অনেক 
জাশী-গুণী ও শিক্ষাবিদের সাথে তার আশাতীত বন্ধৃত্থ ও অন্তরঙ্গতা স্জ্টি 
হয়। তন্মধো প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ বিখ্যাত মনীষী ডঃ আর. এ. নিকল- 
সনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। তিনি ইকবালের গুণ মাধূর্যে অভাবিত 
ভাবে আক.স্ট ও মুগ্ধ হন। লন্ডন থেকে স্বদেশ ফেরার সময় নিকলসন 
ইকবালকে পুনরায় লন্ডন আসার জন) ওয়াদা করান। পরবতীকাবে 
ইকবাল লন্ডনে 'গোল টেবিল' বৈঠকে যোগদান করতে গেলে ডঃ নিকল- 
জনের সাথে পুনবার সৌজন্য-সাক্ষাত করেন। 

ডঃ নিকলসন “আসরারে খুদী' বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইকবালের 
প্রতি সন্মান জানান এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধত্বের চির যোগসব্ব স্থাপন করেন। 
এ দু'জন মনীষী আজীবন একে অপরকে স্মরণ রেখেছিলেন। ডঃ নিকল- 
সনের ইংরেজী অনুবাদটি ১৯২০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয় ॥ এ গ্রন্থটি 
পাঠকমহলে আশাতীত সমাদর লাভ করে এবং ইকবালের কাব্যপ্রতিভা 
পাশ্চাত্যের জানী-গুণীদের কাছে পরিচিতি লাভ করে । 


টাঞ্তম আধা 
কাব।-টচণ ও শ্দীক,তি 


$৮৯৮৬ জা ছাাবন্া॥। (নয়াজা।ক।টির জাবিজানু্ঠাংর অংগ হণের 
ছা (এক ঈজআজারা আন আালাঈিকত। জান।-টটার। দিকে জু'কে গড়ে 


নং তা এজ (বিকল জা কাত াংকে। উরি রীতিমত কারা.) 
8) ৪17 । 


আনান হান্টার বাল উদ ক্ষার দাগের কাংছে জুতজ্রো। কাবিত। 
ভ ছজ জনা ঞররা জনা। দাড়ান । কলার লাল একা! জতা।ত আনো” 
(রা জরক।ত ভ।উ কজন । ভার়াগর 18 একটি মন্তবা। খে লাঠ।" 
জি জিভ উংজা। দংনাধন করার (কোন অবকাশ রাংখ না-এঞ্জজে 
কবর স্ব আন দাগ, জঈন্দার ও জারবদ। ভাব প্রাকালের গায় 
(দত )' এ অভ্র (দেয়া ইকরারা খাশতে জাটখানা। স্বনামধন। কাবির 
জনা তীঙ উত্জাহছ জারে। [ভিউ্প বেড়ে গেল। (উনি আরো গভীরতা(ব 
কাব লোন বশ কর(জন। 


ভার কাবিজায়। দ,জিউিউঈিরা ভ্াসারাত। উডা। সণ (গ্রাম, মুসলিম 
উদার জাত মম বধ, ইসজামের শত আদশ তাওহীদ ভিস্তিক 
(বিরতি জাতির ভব", জাতির উঞ্ঞান”গতীন। দজীযঞ কজহ ও অভদ্বঃ্দ্ব 
(নিন জাজজি |বযয। করিত আন [পেতো । গুম মুসাটীম জাতক 
(জিন দেজ।লী জুরে আহবান জানান রাভিহীন ভাংব। স্বকীয় আদশের 
ঈ্জা।ন »ুর সমাজকে উজ কনো তোজাই তর ছাঞ। [ছিল। 


ইকরাজের কবে। টিরজজর আবেগন ও আবেগ রয়েছে বলেই অতা্জ 
জমংক্জা তানি বিজ খাতি জা কারোছেন। জাতি-ধম (নবিশেখে (তানি 
জবার থে জঞ্ান েককছন--ভ। ইতিহাস [বিবাজা। মধীশ্র বিআবিগজযোর 
অখন শাজজের একজন ইন্ধ জধা।পব তার ব্তায় বীজের --মুসজী” 
জারা ইকবাজকে জক্চ বার তাদের জন্দদ বলে দাবী করতে গাঝেন। 


(ক্র তিন (কোন ধম রা শ্রেশী-বিশেষের জম্পদ নন-তিনি একাজত।বে 
জ।এ।;৮রও। 


৪২ আজ্ঞা ইক 

১৯০১ সাল। এপ্রিলের এক শুভ সকাজ। জ্ুৎুকাজীন জবশ্রষ্ঠ উজ 
পল্রিকা “মাখযান'-এর বিশেষস্থানে তাঁর 'ইিমাজাহ' কিতা জক্ঞান্দিত 
হয়। ইকবাল তা দেখে অশেষ খ্বণীহন। এতে তার উৎসাহ উত্তরোদ্তর 
বেড়ে যায়। 

আল্লামা শিবলী নৃ'মানী, আলতাফ হঙ্গাইন হাতী, আক্ঞহর এজন 
বাদী প্রমুখ খ্যাতিমান কবির পথ আন্সরণ করেই ইক্জহাজ আজহা 
কবিতা ও গযল রচন। করেন । সহজ ভাবে বলতে গেটের হক্তাজের 
অপূর্ণতাকে ইকবাল পরিপ্ণতা দান করেন। 


মুসলমানদের স্বতন্ত শিক্ষা ব্যবস্থ প্রবর্তনের জংক্ষা রঃ ইজহাজ বশ 
কয়েকটি পাঠা পুস্তক রচনা করেন৷ ব্রিষ্টশের গ্রিক হাহহীল শিজ্ঞা 
বাবস্থা মূুসলমানদের তাওহীদ, ঈমান, আকীদা ও ইসজামী উক্িজ্েহ হর- 
খেলাফ। তাই তিনি এ ব্যাপারে সৃদ্রগ্রসারী প্ঞক্ষেপ্দ হিজল ২ আজ্ঞা- 
হর রহমতে তিনি এতেও সাফল্য অজন করেন । জী হচিত্ত স্স্তক 
“আল-ইলমল ইকতেসাদ' উদ্‌; ভাষায় অহনীতির উদ্গক ভ্রু প্জব্জ। 
এটি ১৯০৩ জালে লাহোরে প্রকাশিত হয় । 


তার গড়ার ঘরে রাশি-রাশি বই পৃত্তক এখানে জেক্ান হুড়ালা- 
ছিট।নো থাকতো । চাকর এগুলো গুহিয়ে রাখে ভাইহজ ই হাহা 
দিতেন এবং বলতেন_-বইগুলো এলোমেজো হাক্জইী ও্রজ্জ জমজ 
অনেকগুলো বই দেখতে পাই। আর শুহ্িয়ে রাখ হই ভ্যোকেহ জাজ 
হয়ে যাবে। তখন আমার মন অস্থির হায় ওক ॥ 


একদিনের ঘটনা । গভীর রাতে ইকবাল কবিতা ভিন । জহর 
ভূমিকম্প চলছে। চারদিকে ধ্বংসের তাশ্তবলীকা। হর হাড়ী ভ্তঙ্ে তুর- 
মার হয়ে যেতে লাগলো । ইকবালের সেদিকে মোড জ্ঞানকে বলেই । 
তিনি শুধু লিখেই যাচ্ছেন । বাইরে কি ঘটে, ₹স্ছ অস্গাকি বে-হুহক॥ 
চাকর আলী বখশ পাগলের নায় ছু্টাসুটি করহু। আবু শীৎকা্ত করছে, 
ভূমিকম্প! ভূমিকম্প |! ইকবাল এতক্ষদে টের গেজন। আহীযক। হজজেন- 
ছুটোছুটি করো না॥ বরং সিড়ির উপর নীরব নাভি থাক ;" একট্কই 
বলে তিনি আবার লেখার কাজে মগ্ন হয় গড়জেন॥। আল্হ বহযন্ত ! 


সেদিনের ভূমিকম্পে চারদিকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হযজও ভীত জাক্দ- গান 
কোন ক্ষতি হয়নি। 


কাবা-চচ। ও স্বীকৃতি ৪৩ 


আল্লামা ইকবাল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হজেও ভার অমর 
কাব্য আমাদেরকে বঝরিস্টার, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক নেতার চাইতে 
ইসলামী ভাবধারায় কালজয়ী বলিষ্ঠ বাক্তিত্ের কবি হিসেবে বেশী 
পরিচিত করে। মুসলিম উন্মাহর একজন যুগের নকীব ও সফজ সংস্কারক 
ইকঝলের কাব্যের চিরন্তন ও শাশ্বত আহবান চিন্তাশীল ম'নষের চিত্ত 
স্পর্শ করবেই। 


তার সুদীঘ কালের কাবাকে তিন ভাগে ভাগ করা হায়। 


এক. ছাত্র-জীবন থেকে ১৯০৫ সাল পথন্ত জাতির উত্থান পতনের 
কারণ নিণয় ও জাতিভেদের অবসান কামনা । 


দুই- ১৯০৫-১৯০৮ সাল পযন্ত দেশাজ্মবোধ, ধর্ম ও মুসলিম [বিশ্বে- 
শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা । 


তিন. ১৯০৮-১৯৩৬ সাল পধযন্ত ইসলামের দশন ও শাশ্বত আদশ' 
প্রতিষ্ঠার আহবান । রি 


কর্মজীবনে সততান্ত দশ্টাস্ত 


১৯০৮ সালের ২২শে অক্টোবর খেকে তিনি লাহোরে ব্যারিষ্টারী 
স্তরু করেন। কয়েক বছর পর থেকে লাহোরে সুপ্রিম কোট আইন 


ব্যবসা শুরু করেন। তাছাড়া লাহোংর গভর্নমেন্ট কলেজে (নৈশ [বিভ্ভাগ) 
অধ্যাপনাও করেছেন ॥ 


কর্মজীবনে পদাপন করার পর ইকঝল কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে 
চলতেন। এ সময় সাধারণত জ্ঞান সাধনা, গভীর রাতে সালাত আদায় ও 
কুরআন তিলাওয়াত করে কাটাতেন। 


সরলভাবে জীবন যাপন ছিল তার বৈশিষ্টা। দিনে একবার মানত 


সামান্য আহার গুহণ করে কোটে চলে যেতেন আর রাংত শুধু এক 
পেয়ালা লবণ-চা পান করে কলেজে যেতেন। 


আইন বাবসায়ে তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঞঠ। অন্যায়-অসত্য 
মামলা তো তিনি গ্রহণ করতেনই না, উপরন্ত মজলুমের পক্ষে তীর সর্ব- 
শত্তি নিয়োগ করতেন । আইনের মারপ্টাচে জালিমকে কখনও সাহাষা- 
সহযোগিতার প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ তিনি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করতেন __মানুষের বিন্দু মান্র অন্যায়ের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবার 


৪8 আল্লামা ইকবাল 


জবাবদিহি করতে হবে। জীবনে কোন প্রলোডনই তাকে আকর্ষণ 
করতে পারেনি । পরিমিত ব্যয়ে চলার উপযোগী টাক পেলে তিনি নতুন 
মামলাই গ্রহণ করতেন না। 

১৯২৬ সালে বিখ্যাত ডুষরাও রাজ মামলায় বাংলার খ্াতনামা 
ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ কতৃক আমন্সিত হয়ে দু'মাসের জনা পাট- 
নায় আসেন। তার কাজ ছিল বিচারকের সামনে অর্থ-বিশেষজ্ত হিদেবে 
ধাখা দান করা। তশর দৈনিক সন্নানী ছিল এক হাযার টাকা-_দু'মাসে 
ষাট হাযার টাকা। ডঃ ইকবাল এসেই মামলার সম্দয় কাগজপন্র 
দেখলেন। মাঘ দ্বু'দিনের খসড়ায় তার মতামত '£পশ করে আদালতে 
দাখিল করলেন এবং লাহোর চলে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিনের 
ঝলত্ত মামলা কয়েক সপ্চ।হের মধোই নিষ্পত্তি হয়ে গলায়। ইকবাল ইচ্ছে 
করে অযথা বিলম্ব নাকরে তার দায়িত্ব অত্যান্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ 
করে দিলেন। গড়িমসি করে বিলম্ব করলে তারই লাভ হতো । কারণ 
দৈনিক হায়ার টাকা সন্ানী সে সময়ে ছিল বিরাট ব্যাপার। টাকার প্রতি 
যেতার লোভ ছিল না, এটা তার প্রমাণ। অসহায় গরীব লোকের মামলা 
তিনি বিনা পয়সায় করে দিতেন। 


ডট অব লিটাব্রে্র, ডি, লিট, স্যাব্র উপাধি ও সম্বর্ধনা 


সভা 

কবি ইকবালের কাব্যের খাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এমন 
একজন কতি সন্তানকে রাম্্রীয়ভাবে কোন সন্মান দেয়া হয়নি দেখে পাজা- 
বের সাবেক শাসনকতা স্যার এডওয়া মাকলাগন বিফ্িমত হন। তিনি 
এ ব্যাপারে রুটিশ সরকারের দৃষ্টি আকযণ করেন। অবশেষে রুটিশ 
সরকার ১৯২২ সালে ইকবালকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। দীর্ঘ 
দিন গর তিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেন। তার এ সৌভাগ্যের সংবাদ 
শুনে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সবাই খুশী হলেন। 


অন্যদিকে ইকবাল স্যার উপাধি গ্রহণ করতে রাজী নন। তিনি 
সরকারকে স্পঙ্ট জানিয়ে দিলেন-_-'আযাকে স্যার উপাধি দিতে গেলে 
পূর্বাহে, আমার উস্তাদ মাওলানা মীর হাসানকে 'শামস্ল উলামা" (আলেম 
গণের সূর্য) উপাধি দিতে হবে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তার দাবী 
'নীতিগতভাবে মেনে নিজেন' এবং যথারীতি মাওলানাকে 'শামঙ্গল উলাম।" 
উপাধিতে ভূষিত করার পর ইকবাল তার “স্যার' উপাধি আনুষ্ঠানিকভাবে 
গ্রহণ করেন। 


কাবা-চর্চ। ও স্বীকৃতি 8৫ 
জান ও গুণের কদর সবার কান্ছে সমান। জার্মানী, ইংল্যাণ্ু, 
আমেরিকা, মিসর, তুরক্ষ, ইরান, তুকীস্তান ও আফগানিস্তান প্রভতি দেশ 
থেকে তার ভক্ঞর্ন্দ লাহোরে ছুটে আসতে ল।গলো। তাদের উদ্দেখা, শুধ 
প্রাণপ্রিয় কবিকে অভিনন্দন জানানো এবং তার দশ'ন লাভ করা। 


মুনলমানদের মতো শিখ ও হন্দরাও ইকবালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো । 
তার সাহিত্য পেবার ম্বীক.তি স্বরূপ এ তিন জাতির পক্ষ থেকে.লাহোরের 
বাসিন্দারা সাড়ন্ব:র তকে সম্বধিত করে। পাঞ্জাব ও লাহোরের হাযার 
হাযার লোক উত্ত* অন্ষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। জ্রকারী ও বেসরকারী 
পর্যায়ের পদস্থ কর্মকতা, লেখক, সাহিতি/ক, বৃদ্ধিজীবিরাও তাদের প্রাণ- 
প্রিয় কবিকে সন্ত্রান জানানোর জন্য উপস্থিত হছন। ইকবাল সেখানে 
মল্যবান বক্তবা রাখেন । 


রুটিশ সরকার থেকে স্যার উপাধি পাওয়ার পর সমালোচকরা ইক- 
বালের সম্পর্কে নানা মন্তবা করতে লাগলে । কেউ বলভে লাগলো-_ 
রুটিশ সরকার তার প্রতিবাদী কন্ঠ স্তব্ধ করার জন্য এটা একটা চক্রান্ত 
করেছে! অনেকে বলতে লাগলো, “অবশেষে ইকবালও কী করবে? 
পদলোভ ত্যাগ করা এত সহজ নয়।' আর কেউ বলে বেড়াচ্ছে__“স্যার 
উপাধিতে ইকবালের বিপ্রবী চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটলো । ইকবাল এসব 
অপবাদ নীরবে শুনে শুনে সময়-সুযোগে জওয়াব দেয়ার অপেক্ষা করছিলেন । 


তার সন্ানে পাঞ্জাবে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তেজোদীপ্ত কন্ঠে 
এ ভুল ধারণার অপনোদন করলেন তিনি। উল্ত সভায় পাঞ্জাবের গভর্নরও 
উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইকবাল কয়েকটি মল্যঝান কবিতা আরত্তি 
করেন, যা 'তুলয়ে ইসলাম" গ্রন্থের শুরুতে সংকলিত হয়েছে । তিনি 
নিজের দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন, *দুনিয়ার কোন শক্তি শত চেষ্টা 
করেও আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসার দমিয়ে রাখতে পারবে না। 


১৯৩৩ সালে পাঞ্জাব ইউনিভাসিটি মহাকবি ইকবালকে “ডর অব 
লিটারেচর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৬ সালে আলীগড় মুসলিম ইউ- 
নিভাসিটি তাঁর জ্ঞান সাধনার স্বীক.তিস্বরূপ ডি. লিট. ভিগ্রী প্রদান কার 
ভ্ষিত করেন। অনুরূপভাবে ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ ইউনিভাপিটিও তাকে 
ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। 


অষ্টম অধায় 
রাজনীতির ময়দানে 


পাঞ্জাবের আইন সভায় 

পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা ছিল তখন অতান্ত 
নাজুক । তাদের সপক্ষে কথা বলার তেমন কেউ ছিল না। হাতে গোণা 
কয়েকজন নেতা দুর্দশা কবলিত এ জাতির মুক্তির জনা টিস্তা ভাবনা 
করতেন। মুসলমানদের স্বাধিকার আদায় ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জচ্ে 
যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধো _মৃহান্মন আলী জিন্নাহ, লিয়াকত 
আলী খান, শেরে বাংল। এ. কে. ফক্জলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ালী 
প্রমুখ অনাতম। তন্মধ্যে ইকবাল ছিলেন একক্রন শীষষস্থানীয় নেতা ও 
আন্দোলনের দিক-নির্দেশক। 

ইকবালের ইচ্ছে ছিল, মুসমানদের দুঃখ-দুদশ। ঘৃঙানোর জনা আপ্রাণ 
চেষ্টা-সাধনা করা। এ উদ্দেশে। তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদে সদসা পদের 
জনা প্রতিদ্বন্দিতা করেন এবং নিবাচিত হন। ১৯২৪-১৯২৮ সাল পর্যন্ত পাচ 
বছর একনিষ্ঠভাবে দেশ ও দশের সেবা করেন। মসলমানদের উন্নতি ও 
মন্তির জন্য তর চিন্তার অন্ত ছিল না। দেশের দুঃখ-দুর্নশার জনা তর 
প্রান কাদতো। বুটিশের গোলামীর জিজীরে আবদ্ধ মুসলিম জাতির 
ভাগ্যোনয়নই ছিল তর একমাত্র লক্ষা। 

আইন পরিষদে সর্বদা চাষী ও মজজুরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির 
চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনে তিনি সরকারের নীতির তীব্র সমালোচন! 
করতেন। এতে ক্ষমতাসীনদের ভিত কেপে উঠতো । পাঞ্জাব সরকারের 
আয়কর ও ভূমিকর নীতির বিরুদ্ধে তিনি তৎকালীন রাজত্ব সচিব সার 
ফজলি হোসাইনের সাথে বাকযদ্ধে লিশ্ত হন। অবশেষে ইকবালের 
উপস্থাপিত যুক্তিতে সচিব হেরে গেলেন। ইকবালের দাবী-দাওয়া মাথা 
পেতে মেনে নিলেন। গে সময়ে আর যাই হোক, যে কোন শাদবকে 
ইকবালের সাথে আলোচনা করতে একটু সমীহ করজে হতো। তার 
ষক্তি'র কাছে অন্য কোন যুক্তি হার আনতে বাধা হতো। ইকবাল 
এভাবেই আজীবন মজল্মের পক্ষে জাজিমের বিরুদ্ধে সোল্চাব ছিলেন। 


রাজনীতিয় ময়দান ৪৭ 


মসলমানদের ভাগ্য-বিপর্থর ইকবালের অন্তরকে আন্দোলিত করে- 
তোলে। তিনি স্বীয় প্রজ্ত। ও অভিজ্ততার আলোকে সন্মাতিসূক্ষয বিশ্লেষণ 
করে মুসলিম মিজ্লাতের মুক্তির সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন। 


ইকবাল অধঃপতিত দেশ ও ঘমন্ত জাতিকে জাগ্রত, উন্নত ও নতুন 
কর্মোদ্দীপনায় অনুপ্রথণিত করার সংগ্রাম সাধনার জন বিজাতীয় সংস্কৃতি 
পরিত]াগ করার লক্ষ্যে মুখোমুখী দীড়ালেন। এ ছিল রুটিণ সরকারের 
জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। 


১৯০০ সালে লাহোর “আঞ্জমানে হেমায়েতে ইসলাম'-এর সভায় 
'নালায়ে ইয়াতীম'__'ইয়াতীমের আতনাদ' শীর্ষক যে কবিতা আবুস্তি করে- 
ছিলেন, সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজকে সে কবিতা দার্ণভাবে আলোড়িত 
করে তোলে । 


১৯১০-১৯১১ সালের ইতিহাস বিশ্ব য়সলিমের জন্য কারবাল।র ইতিহাস । 
বলকান ও ভ্রিপলীর মুসলমানদের রতে্র বন্যার ভ্রোত ইকবালের মর্য- 
স্পর্শ করে। সেখানকার ইসলামী খিলাফতের আস্ততব বিলুপ্ত হবার 
আশংকায় ও শোকে তিনি ভ্বালাময়ী কবিতা ও গজল দিয়ে মুসলিম 
বিশ্বে জাগরণ স্ভ্টি করলেন। মুসলমানরা তার কবিতা গষল 
শুনে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ১৯১১ সালে ৬ই অক্টোবর তিনি 
লাছোর শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে 'খনে শহীদা কী নজর" নাষে যে কবিতা 
আবৃত্তি করেছিলেন তা অপর্ব আলোড়ন সঙ্গি করে। এ কবিতা শ্রোতৃ- 
বন্দের কান্নায় চোখ ভাসিয়ে দিল। 


পরবতাঁতে উত্ত* বস্ত.তাবলী সংকলিত হয়ে 7116 76001750/01101% 
01 7911010985 711084901015 11 15107 নামে পুস্তকাকারে ১৯৩১ সালে 
লাহোরে প্রকাশিত হয়। বইটি সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন 
সুচ্টি করে। এটি তশর অনবদা রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
সম্পৃতি উত্ত* বইটির বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডে- 
শন বাংলাদেশ কতৃক “ইসলামের ধমীয় চিন্তার পুনগঠন' নামে প্রকাশিত 
হয়। 


ইকবালের রাজনৈতিক চেতনার পেছনে কুর আন-হাদীস, ইমাম আজ- 
গাজ্জালী, আল: রাযী, মাওয়াদী, নিজামুল মুলক ত.সী, ইবনে হাজম ও ইবনে 
খালদ.নের চিন্তাধারা দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। 


৯৯২৮ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মহীশ্র 


৪৮ আল্লামা ইকবাল 


প্রভ.তি বিশ্ববিদা।লয়ে কতৃপঞ্ষের আমন্তণে পর্যায়ক্রমে বহু বক্তা 
দেন । 
বজ্ঞ.তাগুলের বিষয়বন্ত নিশরাপ ॥ 


১। জান ও ধমায় অভিজ্ঞতা । 

২। দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমলক ধখাঁয় অভিজতা । 

৩। আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম। 

8। মান্ষের খুদী $ তার আযাদী ও অমরতা । 

৫1 মুসলিম তমদ্দুনের মর্থকথা। 

৬। ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীল্তার নীতি । 

৭। ধর্ম কি সতা? 

সেখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মহুলে বিপুল সন্তান ও রাজকীয় 
অভ্তার্থনা লভ করেন। দ.র দ.রাস্ত থেকে হাযার-হাযার মানুষের জনতা 
তাদের প্রাণপ্রিয় কাবকে এক নজর দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়। 
এভাবে ইকবালের চিন্তাধার দিন দিন প্রসারিত হরে লাগলো । জাতীয় 
জীবনের এ যুগ সন্ধিক্ষণে এমন একজন প্রতিভাশালী দার্শনিক কবির আবিভণব 
সত্যিই আল্লাহ্‌র অপার রহমত। কবি ইকবালের ভ্বালাময়ী কবিতায় 
ম.সলিম মিল্লাতের ম.ত ধমনী সঞ্িয় হয়ে ওঠতে লাগলে।। 
আল-কুরআনের ভাষায় 8 “যে জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরি- 

বনের চেম্টা করে না, আল্লাহও তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।" 
আল্লামা ইকবাল এ আয়াতটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি 
বলেছেন, “আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ইসলামের আইন-কান্‌ন, 
রাল্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী তমুদ্দুন, ইতিহাস ও সাছিতা অধায়নে বায় করেছি। 
আমার মনে হয়_ ইসলামের এসব মল বিষয়ের সাথে আজীবন সম্পর্কের 
কারণে আমার জান-ভাত্ার যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তার ফলে 
বিশ্বজনীন সত্য ছিসেবে ইসলামের তাণপর্থ সম্পর্কে এক ধরনের অন্তদ"ঙ্টি 
লাভ করেছি।' 


ইকঝাল ইসলামকে নিছক ধর্খানুষ্ঠান মনে করতেন না। বরং এটাকে 
তিনি পূর্ণাঙ্গ ও মানব জাতির জন্য একমান্র বিধান বলে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করতেন। মানব জীবনের কোন দিকই ইসলামের দষ্টির বাইরে 
নয়। তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মনে 
করতেন। ধর্মকে তিনি ব্ভি' ও রান্ট্র তথা সর্বক্ষেত্লে সর্বাধিক গুরুত্বপর্ণ 


রাজনীতির আজ্ঞাঙদালে ৪৯ 


শস্তিৎ হিসেবে গত্য করতেন । ভার আস্থা চিস্তাধারা, কেবল প্রাচা দেশসসুহে 
নয়॥ বরং সমগ্র মুসবিম বিহ্বের চিন্তার রাজ্যে বিপুবাত্মক প্ররিবর্তন এনে 
দিয়েছে। 


এবার ইকবাজের সাধ বাজ্কবাস্িত্ত হওয়ার পদক্ষেপ শুরু হলো ॥ 
বিংশ শতকের তৃতীয় দশ্যক দলিত হলো 'অল-ইনিয়া মুসলিম 
লীগ ।' ভারতবষে ইকবাজের। রাজনৈতিক দর্শন ও ভাবাদর্শে মুসজিম 
বুদ্ধিজীবী নেতৃব্ন্দ এরল্িয় এলেন ॥ ভ্াদের সুযোগ্য নেতৃহে চলতে লাগলে! 
মুসলমানদেজ স্থাহীন আবাসভুি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। নেতৃব্ন্দ একাত্ম 
হয়ে প্রাণান্ত চে্টা চাজিয় হাচ্ছিক্েন। ইকবাল তাঁদেরকে পরামশ দিয়ে 
সর্বাতক সহযোগিতা করাজেল ॥ 

মুসলমানদের মনে জ্ঞাশার সঞ্চার হলো। এবার বুঝি সবহে 
সাদিকের আজোর রেঙ্ছা ফুটে শু$বে। হারালো রাজনৈতিক শত্তি' প্নরুদ্ধার 
হবে। কৃটিশ্ব বেনিয্কাদের হাজত গ্ষেকে বীভা যাবে । সারা ভারতে আদিম 
লীগের তৎপরতা জোরদার হায় ওঠলো। 

১৯৩০ জাজে ইকবান্র য্জজ্রিয লীঙ্গের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভা- 
পতি নিবাচিত হন। ভিনি হ্সল্মানদের জন্য একটা স্থাধীন আবাসভূমির 
দাবী করেন । মসজিষ স্বীঙ্গের এছ্ন শুধ একটি মাত্র দাবী, মুসলিম অধ্যহিত 
এলাকা নিয়ে "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে মৃসলমানরা নিজেদের 
ধমীয় অন্শাদন মুত্রাবিক চল্যত্ত গ্যারবে এবং দেশ পরিচালনা করতে 
পারবে। এ বছর গ্লাহাবাদে “অল-ইন্ডিয়া মসলিম জীগে'র বাষিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ॥ জাস্কেল্সাল আল্লামা ইকবালের সভাপ্ধতির ভাষশডি 
ছিল এতিহাদিকভাবে শুক্তহ্প্গন্থ । 

মৃহান্মদ আলী জিলাহ্‌ প্রসঙ্ষ নেতৃবৃন্দকে ইকবাল সাবক্ষণিক পরামশ 
দিয়ে যাচ্ছিজেন। বন্তত ইকবাল না থাকলে পাকিস্তান আন্দোলন এত- 
খানি সফলতা লাভ করতো ন্যঃই ইকবাল ছিলেন রাজনীতির দার্শনিক 
আর অন্যরা ছিলেন শুধ রাজনীতিক । তাই বলতে হয়, পাকিস্তান 
আন্দোলন ইকবাজের কাত একান্তভাবে হধণী। কিন্ত আল্লাহ্‌র 
মধ এ মহামনীষী উত্ত আন্দোলন সফল হওয়ার আগেই দুনিয়া 
থেকে চির বিদায় নিজেন॥ ত্র ইন্তেকালে আন্দোলনের অপরণীয় ক্ষতি 
হয়েছিল। ১১৪৭ জালের ১৪ আগষ্ট ম.সলিম লীগের আন্দোলন সফজ 
হয় এবং দক্ষিণ-দৃৰ এশিজার স্বাধীন সাব্ভৌন ম্‌সলিম রান্ট্র "পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 


6০ আল্লামা ইকবাজ 


একটি অভিযোগে জবাব 

ইকবালের বিরুদ্ধবাদীর। ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিল। তার ইসলামী 
জাগরণমূলক কবিতা শু সাহিত্য নিয়ে তারা তৃপ্ত ছিলোনা । এরা চাইতো 
ইকবালগও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে মাঠে-ময়দানে ঘরে বেড়ান। 
তারা কটাক্ষ করে বলতো, ইকবাল তো (গোফতারে গাযী) কথার উস্তাদ, 
(কিরদারে গাযী নেহী') কাজের উস্তাদ নন। এভাবে তারা তার চরিজে 
কালিমা লেগন করে ঘাচ্ছিল। 

একদিন মাওলানা মুহাম্মদ আলী এ ব্যাপারে ইকবালকে প্রশ্ন করলে 
তিনি রাসিকতার সুরে জবাব দিলেন £ 

মীয় তু কাওয়াল হৌ, বায় গাতা হো তোম্‌ নাচতে হো, কিয়া তোম 
চাহতে হে। কেহ ময় ভী তোমারে সাথ নাচ্না শুরু কর দৌ। 

(আসারে ইকবাল £ প্রঃ ২৮) 


-আমি তো গায়ক, আমি গান গাই আর তোমরা সুরের তালে 
তালে নাচ। এখন তোমরা কিচাওযে, আমিও তোমাদের সাথে নাটি ? 
এর অর্থ হলো, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতা নিস্পে 
জন্মে। সবার জন্য একই কাজ উপযোগী নয়। ইকবাল সেদিকে ইঙ্গিত 
করে বলেছেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি, তোমরাও তোষাদের 


দায়িত্ব পালন কর। 


নবম অধ্যায় 


পারিবারিক জীবন 
সাদাসিধে জীবন 


আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তার 
মনে বিদ্যা-বুদ্ধির বিন্দুমারও অহংকার বলতে ছিল না। তার জীবনে 
ছিল অসংখ্য গুণের সমাহার। এসব গুণরাজি তাকে মহীয়ান ও গরীয়ান 
করে তুলেছে। সারা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকজন বিদ্বান পাশ্তত 
বাক্ির মধ্যে তিনি একজন। স্বাভাবিকভাবে তার শান-শওকত ও আড়- 
স্বর থাকতে পারতো ॥ কিন্ত তিনি ছিলেন এর বিপরীত । 

তর বন্ধু-বান্ধব, অনুরন্তরা প্রতিদিন তর সাথে দেখা করতে 
আঙসলে তিনি সহাস) বদনে সবার সাথে অন্তরঙ্গ পারবেশে আলাপ- 
আলোচনা করতেন। সবদা তাকে হাসোজ্ভ্রল দেখা যেত। দ.র- 
দরান্ত থেকে আগত শিক্ষাথী ও ভজ্গদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা 
আলোচনা করতে তিনি মোটেও ক্লান্তি বোধ করতেন না। এদের জন্য 
তর দরবার সবদা উন্মুস্ত' থাকতো । 


ফুলের সৌরভের মতো ইকবালের চারিল্রিক মাধ্য মান্ষকে মুণ্ধ 
করে দিত। ম্রুববীকে সন্মান ও ছোটদেরকে জোহ করা ছিল তার 
অন)তম বৈশিষ্ট্য । মিথ্যাকে তিনি দারুণভাবে ঘণা করতেন। আর 
সত্যকে গভীরভাবে ভালবাসতেন । 


স্যার আবদুল কাদের বলেন, আল্লামা ইকবাল এমন এক বাক্তিতত্ব 
ছিলেন যার সাথে কেউ সাক্ষাত করলে তিনি বুঝতে থারতেন তাকে 
কিভাবে বুঝাতে হবে। নিজে সবদা হাস্যোজ্জ্রল চেহারায় থাকা ও 
অপরকে হাস্যোজ্জ্রল রাখাই ছিল তার উল্লেখযোগা গুণ। 


ব্যারিস্টার মীর্যা জালাল উদ্দীন লিখেছেন 8 “দৈনন্দিন জীবনে ইকবাল 
আমাদেরকে সাদাসিধে জীবন যাগনের শিক্ষা দিতেন। রসুল (সঃ)-এর 
আদশ তনসরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি । তার মতা 


৫২ আজ্জা।ম। ইকবাল 


একজন আদশ' মমিন, টিস্তাবিদ, ও শিঞ্ষাবিদ বতমান শতাব্দীতে 
বিরল।” 
মাওলানা সাইয়েদ আব্ল আলা মওদ,দী জিখেছেন ॥ 


“একবার পাঞজাবের এক ধনী লোক আইনগত পর।মরশের জনা আল্লামা 
ইকবালকে তর বাসায় দাওয়াত করলেন। সাথে ছিলেন স্যার ফভালে 
হোগাইন ও আমরা দু'জন । রাত্রে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার 
ব্যবস্থা হলো। ধনী লোকটির বিরাট প্রাসাদ আরাম-আয়েশের জায়গা । 
ইকবাল কাজ সেরে বেডর্গমে ঘুমোতে গেলেন । আরাম-আয়েশের এত 
সামগ্রী দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। সুখের জন্য এ রকম বিছানা পেয়ে 
তার মনে সাথে-সাথে উদিত হলো রস্ল (সঃ)-এর কথা । “যে রসূলের 
বরকতে আমি এরূপ জান, মযাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছি, তিনি 
খেভুর পাতার বিছানায় শুয়েছেন'_-এ খেয়াল আসতেই তার চোখ 
পানিতে ভেসে গেল। অতঃপর সেই বিছানায় আর শু'লেন না। উঠে 
গোসলখানায় ঢ্‌কলেন এবং একটি চেয়ারের উপর বসে কাদতে 
লাগলেন । গভীর রাতে আমরা এ অবস্থা দেখে অনন্যোপায় হয়ে পড়ি। 
বাড়ীর ঢাকরকে ডেকে বললাম, সাধারণ একটি চৌকি এখানে নিয়ে 
এস আর বিছানা পেতে দাও।” এভাবে গোসলখানার এক পাশে শু'য়ে 
তিনি রাত কাটালেন।” 


'ইকবাল-সাহিতোর প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ অমিয় চক্রবতা এক 
পর্যায়ে লিখেছেন $ 

ইকবালের গৃহে আধুনিকতার নামগন্ধ খুব কমই আছে। বাস্তবিক 
পক্ষে তার সন্ুখে আহত হবার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে একটা ওঁদা- 
দীনের বিশ্রী হাওয়া মানুষকে পীড়ন করে। হকার নল মুখ থেকে 
সরিয়ে রেখে অসামান্য সন্মোহনের সহিত তিনি চৌকির উপর উচু হয়ে 
মানষকে অভাথনা করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি প্রাচ্য কায়দায় এক- 
জন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে অর্ধণায়িত থাকেন। ভার হাসি 
মান্যকে স্বস্তি দেয়। নিখুত ইংরেজীতে তিনি আধুনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
আলোচনা শুরু করেন ।” 


কুব্রআনেব্র প্রাতি ভালবাসা৷ 


লাহোর তিবিবয়া কলেজের প্রিন্সিপাল হেকিম মুহান্মন হাসান কারশী 
লিংখছেন $ কুরআনুল করীম জাল্লামা ইকবালের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। 


গরিঝারিক জীবন ৫৬ 
তিনি ছোটবেলা! থেকেই মধুর জুরে উদ্চন্থরে কুরগান তিলাওতে অপ্তান্ত 
ছিলেন। তিলাওতের সময় তার চেহারায় নূরের আভা ফুটে উঠতো ॥ 
কখনও উৎফুল্প চিত্ত অথব৷ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন তিনি। 
শারীরিক অসুস্থতার কারণে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওত করতে ন| পারলে 
তিনি মনে খুবই দুঃখ পেতেন। তখন রীতিমতো তার চোখ ভত্রতে 
ভরে যেত । তিলাওতকালে . গভীর মনোযোগ কুরআনের মর্খার্থের 
প্রতি নিবিষ্ট থাকতে।। এমনকি অনেক সময় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অন্র.তে 
ভিজে যেত । তিনি একান্ত ব)জিদ্গতভাবে যে কুরআন শরীফথানা তিলাওত 


করতেন তা লাহোর ইসলামিয়া কলেজের লাইব্রীতে সংরঞ্ষিত আছে। 
এটা তার নীরব সাক্ষী । 


ব্যারিস্টার মীর্যা জালাল উদ্দীন লিখেছেন £ 'আল্লাম৷ ইকবাল 
কুরআনের প্রতি সব সময়ই গবেষণা ও অনুসন্ধানী দ,চ্টিসম্পম ছিলেন। 
তিলাওতর সময় মধুর উচ্চারণ ও অর্থের উপর ব্যাপক গবেষণা চালা- 
তেন। নামাযের সময়ও : কুরআনের আয়াত বুঝে বুঝে পড়তেন। 
মমমাথ উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেদে ফেলতেন। তার কন্ঠপ্ররে 
একটি আকষণী শক্তি ছিল যার ফলে তিলাওতে শ্রোতারা মণ্ধ হয়ে 
যেত। এটা ছিল তার আল্লাহ্‌-প্রেম ও কুরআনের প্রতি গভীর ভাল- 


বাসার (নদশন। বস্তত কুরআনের বরকতেই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি 
অজন করেছেন। 


মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদ্দী তার চারিগ্রিক বৈশিষ্ট্য চিন্রণ 
করে বলেছেন ঃ "তিনি যা কিছু চিন্তা করতেন সবই কুরআনের আলোকে 
চিন্তা করতেন। যে পদক্ষেপ নিতেন তা কুরআনের ভিত্তিতেই নিতেন। 
বাস্তবিক পক্ষে ত।র চিন্তা ও কাজের সাথে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য সম্পক 
বিদাযান ছিল। আজীবন তিনি এই আদশে অবিচল ছিলেন। দীর্ঘ- 
কালের ব্যবধানেও ইসলামী চিন্ত॥বিদদের মধো এমন কোন উচ্চ শিপ্ষিত 
মনীষীকে দেখান, ঘার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি প্রাণ কাব্য-প্রতিভা, পি. এইচ. 
ডি, ও বার-এট-ল ডিগ্রী রয়েছে। 


মাতাপিতার ইন্ডেকান্কা 

আল্লামা ইকবাল লাহোর সুপ্রিম কোটে ব্রিস্টারী করার সময় 
১৯১৪ সালের ৯ই নভেম্বর সিয়ালকোটে তাঁর মাতা ইমাম বিবি ইস্তে- 
কাল করেন। এর ঠিক ষোল বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সাঞ্জে পিতা 


৫& আল্লামা ইকবাল 


শেহ নূর মহাম্থদ ইবন্তকাজ করেন। আতু/কালে তার বয়স ছিল এক শ' 
বহুর। আশি বছর বয়স থেকে তিনি দ্উ্উিশ্ি* হারিয়ে ফেলেছিলেন । 


পাব্িবাব্বিক তথা 

জাতা মৃহাম্থদ ছিলেন ইকবালের বড় ভাই। আতা মুহাম্মদ ১৮৬০ 
জাজে জন্মত্রহজ করুন। তির ইকবালের তেরে বছরের বড় ছিলেন। তিনি 
গরকজন ইজিনিয়ার হিজেন। কর্মজীবনে তিনি লগুনে বসবাস করতেন। 
ইকবাজের উত্চশিক্ষার বাপারে তিনি বিশেষ জাহায্য-সহযোগিতা করে- 
ছিলেন। ইকবাজের ম্তার কয়েক বছর পর তিনিও ইন্তেকাল করেন। 

ইকবাল দুই বিয়ে করেছিজেন। প্রথমা স্ত্রীর ঘরে একজন সন্তান 
ছিল। তার নাম আফতাব ইকবাল। তিনি বারিস্টারী প্রাশ করার 
পর লন্ডনে আইন বাবজায়ে লিশ্ত ছিলেন। দ্বিতীয়! স্রীর গর্ভে তাঁর দু'টো 
সন্তান । নাম জাভিদ ইকবাজ ( বর্তমানে তিনি লাহোর হাইকোটের মাননীয় 
প্রধান বিচারপাতি ) ও অ.নীরা বানু । তার মৃত্যুকালে জাভিদের বয়স ছিল 
৯৪ বছর আর ম্নীরার বয়স গ্রায় ১০ বছর। 


দশম অধ্যায় 


বিদেশ দফর 
আমীর নাদিব্র খানের আমন্সণ 


১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। আল্লামা ইকবাল পেশও- 
যার সফর শেষে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে আফগানিস্তান পেশীছেন। 
শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে পরামশ গ্রহণের জন্য তকে এ আমন্ত্রণ জানান। 
রাজধানী কাবুলে ইকবাল রাম্টীয় অতিথিরূপে দারুল আমানে অবস্থান 
করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস 
চ্যান্সেলর প্রফেসর রাস মসউদ, ও আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী । 
ডঃ গোলাম রসূল মিহ্‌র (বার-এট-ল) ও এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হাদী হাসান 
হথাক্রমে ইকবাল ও ভি. সি”র প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গিয্েছিলেন। 
সেখানে অবস্থান কালে ইকবাল এক সাক্ষাতে আমীর নাদির খানকে সব্জ 
মখমল মোড়ানো এক খণ্ড কুরআন্ল করাম উপহার হিসেবে পেশ 
করে সাশ্রনয়নে বললেন, “আল্লাহর বাণী এ বিজ মহাগ্রন্থ আপনাকে 
অন্তরের অন্তস্থল থেকে উপহার দিলাম্র। এর প্রতি লাইনে বিশ্বের যাবতীয় 
গোপন রহস্য, জীবন সমস্যার সমাধান ও জুস্প্ট নিদর্শনাদি [বিদ্যমান । 
ঞ গ্রন্থুই আমার একমান্র সম্বল আমি একজন ফকীর মান্র।” 


কাবুল সাহিত্য সংসদ আল্লামা ইকবালের সম্মানে এক সম্বর্ধনা 
সভার আয়োজন করে । উত্ত অনুষ্ঠানে দেশের সেরা কব-সাহিতিািক, 


বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল অনুষ্ঠানে 
সারগভ ভাষণ পেশ করেন! তার আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করে। 


সরকারকে শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ ও স্পারিশ পেশ করে 
ইকবাল ন্বদেশে চলে আসেন। ফেরার গথে তিনি গজনী ও কান্দাহার 
সফর করেন । গজনীর প্রসিদ্ধ মাযারসমূহ ও প্রাচীন নিদশনাদির মধ্য 
জুলতান মাহমুদ গজনভী, হাকিম সিনাই রেঃ), হযরত আতাগঞ্জ 
বখশ (রঃ) ও তার পিতার মাযার যিয়ারত করেন । সফরকালে তিনি 
মুসাফির নামে ফারসী ভাষায় দু'টি কবিতা রচনা করেন। 


৫৬ আল্লামা ইকবাল 
চ 

ইকবাল লাহোর পৌছার কয়েকদিন পর পরিক। মারফত জানতে 
পারলেন যে, দুঙ্চৃতিকারীদের অতকিত হামলায় আমীর নাদির শাহ 
শাহাদত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি'''''”""""""""""*রাজেউন)। তার 
ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে ইকবাল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। 


প্যারিস, ইটালী ও স্পেন ভ্রমণ 


১৯৩২ সালে ইববাল প্যারিসে নেপোলিয়ানের সমাধি পরিদশন ও গে 
দেখের প্রখ্যাত ধর্মতত্ববিদ মেসিগনের সাথে সাক্ষাত করেন। এ বছরই 
তিনি ইটালী ও স্পেন সফর করেন। ইটালীতে মুপোলিনির সাথে সাক্ষাত 
করেন । স্পেনে সফরকালে “দোগ্সা', “মসজিদে কডে1ভ।' প্রভৃতি কবিতা 
রচনা করেন। কবিতাগুলো মুসলিম জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছে। 
তশর সফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা--স্পেনের একটি প্রাচীন মজিদ নানাষ 
আদায়। ক্রসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর প্রায় পাচ শ' 
বছর উল্ত্ মসঞ্জিদ তালাবদ্ধ ছিল । এ মসজিদের করুপ পরিণতির স্মরণে 
ইকবাল "মসজিদে কডোভা" কবিত।টি লিখেন । 


আন্তর্জাতিক সভা-সাক্মলনে 

১৯৩১ সালের প্রথম দিকে ইকবাল ফিলিস্তিনে অনুভ্ঠিত মু'তযার-ই- 
আলমে আল-ইসলামী” (ইসলামী বিশ্ব সন্বেলন-এ) যোগদান করে ভারত 
বষের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বছরই ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১ল৷ ডিসেম্বর 
পযন্ত লডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল &বঠকের সদসারাপে যে!গদান 
করেন। 

১৯৩২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 
তৃতীয় গেল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। এ বৈঠকসমছে আহ্ত 
প্রি“দ আগা খান ও মুহান্মদ আলী জিল্লাহ্‌কে তিনি স্থতপ্ত নির্বাচন ও 
সান্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে তার অমূল্য পরামর্শ দান করেন। 


একাদশ অধ্যায় 
যুগান্তকারী দর্শন-তত্ 


বিংশ শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-মানবতা ও মুসলিম জীবন 
ধারায় যে বিরাট বিপযয় ও ধ্বংসোন্মথ পরিস্থিতির সন্তুথীন হয়েছে 
ইকবালের বাণী ও কাবা এর যথাযথ সযাধান দিয়েছে। ফলে মুসলিম 
মিল্লাতের স্বকীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সগম হয়েছে। ইসলামের 
ইতিহাসে ইকবালের চাইতে প্রতিভাধর ব/তিত্বের অল্পই জন্ম হয়েছে। 
তিনি আমাদের জনা ইসলামের মর্মবাণী এমন যুগোপযোগীভাবে পেশ 
করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীত অন্য কারও দ্বারা হয়নি । তাছাড়া অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পর থেকে শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মন-মগজ 
আস্তে আত্তে নানাবিধ ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত হতে লাগলো । প্রেটো, 
এরিস্টোটল, ডারউইন ॥ ফয়েড, মাঝ্স” লেনিন, মসলিনি, শোপেন 
হাওয়ার, হেগেল, মেকিয়াভেলী, হাকিন্স কান্ট, রুশো, নীটশে, প্াাটিনাস, 
স্পিনোজা, শেলিং, বাগসো, ব্রাডলি প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিক, সমাজ 
বিজ্ঞানী চিন্তানায়কদের উত্ভ।বিত মতবাদে বিশ্ব ছেয়ে গেছে । যুগ জিজ্ঞাসার 
জবাবে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে একটি অজেয় ও ভারসামাপূর্ণ 
জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে পেশ কর।র ক্ষেত্রে ইকবাল যে অমূল্য অবদান রেখেছেন, 
তার জন্য তিনি আমাদের কাছে অবি্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুসলিম 
বিশ্ব তথা এ উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রের তার মতাদর্শ 
যাদমন্ত্রের মতে। কাজ করেছে। কারণ তিনি পাশ্চাতা দশনের ভুল-ন্র.টি 
ধরিয়ে দিয়ে ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সুনিগ্ণ ভাবে । 


মানুষ সম্পর্কে উপরিউভ্* দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের বিভিন্ন মতবাদ 
ব্লয়েছে। কেউ বলেছেন, মানুষ বানর থেকে সুচ্টি॥ কেউ বলেছেন, 
“মানুষ নিয়তিরই পৃতুল॥ সুতরাং তাকে যা করানো হবে, তার জন্য 
সে বিন্দমান্ত্র দায়ী হবে না।' কেউ মানুষের যৌন সমস্যাকে প্রাধান৷ 
দিয়েছেন, কেউ বলেছেন, “মানুষ যতদিন বিধাতা বলে কাউকে বিশ্বাস 
করবে, ততদিন তার উন্নতির পথ রদ্ধ।' ইত্যাকার হাযারো মতবাদ 


৫৮ আল্লাম৷ হঁকঝ।ল 
ও পাশ্ঠাত্য দর্শনকে ইকবাল যুভি্র দ্বার খণ্ডন করে দীতত।ঙা জবাব 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “মানুষ আল্লাহর দুষ্ট সবশ্রেষ্ঠ একটি 
জাতি। পৃথিবীতে সে আল্লাহ্‌র খলীফা মনোনীত হয়ে এসেছে । আল্লাহ্‌ 
মানুষের ইচ্ছে ও কম শক্তিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। সে-ই ভালমন্দ 
জান. ও হ্বৃত্ির কচ্টিপাথরে যাচাই করে নিজেই বেছে নেবে। ফলে 
মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শিখবে। পক্ষান্তরে আথি- 
রাতে তার ভালমন্দের জন্য তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। তাছাড়। 
যৌন ও পেটের সমস্যা বড় নয়। এগুলো পশুদের প্রধান সমজ্যা। 
মানুষের আসল সমস্যা হচ্ছে ঈমান আকীদার সমস্যা, আদর্শের সমস]া। 
ইকবাল ছিলেন খুদী বা ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত একজন বলিষ্ঠ 
মানবতাবাদী কবি। আসরারে খুদীতে তিন কতই না সুন্দর করে 
লিখেছেন £ 
খুদীকো কর বুলন্দ এতনা কে হার তাকদীর ছে গহলে 
খোদা খোদ বান্দা ছে পুছে বাতা তেরী রেজা কিয়াহ্যায়। 


খুদী করো প্রসারিত-_. 
বুলন্দ এমন শত্তিষ্মান, 
(যেনো) তকদীর লেখার আগে 
খোদ। তার বান্দারে শুধান, 
তোমার সম্মতি কিসে 
(বলো তুমি কিসে হও খশী? 
আমার নিয়ামত দেবে 
ছ/ড়য়ে বিপুল রশি রাশি!) 
তার মতে ভিক্ষুক আজীবন ভিক্ষা করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজন 
করতে গারে না। বরং ভিক্ষার ফলে গরীব আরো গরীব হয়। খুদীও 
অপমানিত, লান্থিত. হয়। অতএব আত্মশত্ির উপর প্রত/য় বা বিশ্বাস 
হারালেই মানুষের ধ্বংস অনিবার্য । ধর্মকে ব্যভি, ও রাক্ট্রের তথা সর্বক্ষেত্রে 
শুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। (তিনি বলেন, "শিশির কণাকে 
জমিয়ে নদীতে পরিণত কর. আর মোমবাতির মত নিজেকে নিঃশেষ করে 
দিয়ে অন)কে আলো দাও।' | 
জীবন ও জগত সম্পকে এ রকম হাযারো৷ মতবাদকে থণ্ডন করে 
ইকবাল সম্ুচিত জবাব দিয়েছেন। তীর দর্শনের মূল উৎস ছিল কুরআন 


গগাস্তকারী দশ'ন-শুত্ব ৫৯ 


ও হাদীস। তাই এক কথায় বলা যায়__ইকবাল নিছক একজন দার্শনিক, 
কবি, শিক্ষাবিদ ও চিস্তাবিদ নন বরং তিনি ছিলেন ম.সলিম মিল্লাতের 
একজন মূখপান্র ও ক্ষণজন্মা মহাপ্র্ষ । 


আলীগড় ট্রেনিং কলেজের ভূতপুর্ব অধ্ক্ষ, বোস্বায়ের প্রান্তন শিক্ষা 
উদ্ধদেষ্টা কে. জি. সাঈীয়দাইন 10815 [081০9110101 (21011959117 
( ইকবালের শিক্ষা দর্শন) বইয়ের উপক্রমণিকায় লিখেন £ 


পৃথিবীর কাছে একটা অভ্তপ্র্ব সুসংবাদ বহন করে আনবার জন্য ও 
নতুনতর মান স্থাপন করার জন্য এমন একজন অনন্যসাধারণ সজনশীল 
প্রতিভাধর ভাবুকের আবির্ভাব শিক্ষার্থীদের কাছে একটা প্রান্তিক 
অবদান। তার চিন্তাধারা যত বেশী করে তাঁর সমসাময়িকদের কল্পনা, 
বোধ ও উৎসাহ আকর্ষণ করে, তত বেশি করে তার প্রভাব মানুষের কাছে 
গ্রকটা শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


জীবন সায়া্ছে 


১৯২৩ সাজ ইকবাল কঠিন ম্ন্তাশয় রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় 
দ্র'বুর দিজীর বিখ্যাত হেকিম নাবীনা সাহেবের চিকিৎসায় সাময়িক- 
ভাবে আরোগ্য লাভ করেন। রোগাক্রান্ত হওয়ায় তার শরীর অতিশয় 
দ্র্বল হয়ে পড়ে। ভগ্র স্বাস্থা নিয়েও তিনি স্বীয় কর্মস্চী পরিত্যাগ 
করেন নি। সংগঠনের কার্ধাদি সূচারুরাপে চালিয়ে য।ঙ্ছিলেন। দায়িত্ব 
পালনে তার একটও শিথিলতা ছিল না। 


রোগ মুক্তির পর পরই তার প্রথমা স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর 
বিয়োগ বাথায় তিনি মুহামান হয়ে পড়লেন॥। মানসিকভাবে তিনি 
কাতর হয়ে পড়লেন। অবদ্ধেবও চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো । রোগা 
ক্লিষ্ট প্রো বয়সে তর যথন সেবা শুশ্রুষাপরায়ণ লোকের প্রয়োজন 
দেখা দিল, ঠিক তখনি তিনি তা থেকে বঞ্চিত হলেন। 


১৯৩৪ সালে আবার মন্রাশয়ের রোগ দেখা দিল। একই সাথে 
বাত রোগও । ফলে শান্রীরিকভাবে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন । 
চলা-ফেরা করার শস্তিঃ তো হারালেনই, সে সাথে কণ্ঠের গুরু-গন্ভীর 
উদাত্ত স্বরও হারালেন। এবার বুঝতে পারলেন, তকে শীঘই 
পরলোকে যাত্রা করতে করতে হবে। তাই ১৯৩৫ সালে সপরিবারে 
'জাভিদ মনহিলে' স্থানান্তরিত হন। এখানে কিছুক।ল বসবাস করার 
পর তার দ্বিতীয়া স্ত্রী জাভিদের মা ইন্তেকাল করেন । তার ইন্তেকালে ইকবাল 
আরো কাহিল হয়ে পড়েন। আল্লাহর উপ্পর পূর্ণ ভরসা রেখে একে 
একে দু'জন সহধমিনীর ইন্তেকালের শোক সংবরণ করার চেস্টা করতে 
লাগলেন। 


ইকবাল এখন থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছয়ে পড়লেন। জোষ্ঠয পু 
আফতাব ইকবাল লগ্ডন ইউনিভাসিটিতে এম, এ. ও বার, এট-ল ডিগ্রী 
লাভ করে লগ্ডনেই ব্যারিস্টারী করছেন, আদালতের কাজে তিনি ব্যস্ত। 
৯ 


জীবন সায়াহে* ৬১ 


জেস্ঠা কনা হত বাড়ীতে। কষ্ট সহ জাবি ইকবাজা ও কনা! 
মুনীরা জনৈকা মহিজার হাতে জীিউ-পাজিজ হাতছিল। কাধ এ সমগ্জ 
দুঃখ-শোক ও রোগ্গ-যন্তখার মংখা কাপ করাউংজেন। একান্ত জন 
ভ্তা আজী বঙ্ধশ তাঁর সেবায় বিংয়াজিজ। 


ইকবাল এবার স্তু।র জুখা গান করার জন) গৃখ প্রাত্ততি নিচ্ছেন। 
অসমাও্ কাজ জুউয়ে আনছেন। জময় আগসন্স কবজ শের অমস্ঞ 
সম্পত্তির উইজ প্রন্তত কর রেজিস্ট্রি আফ্ষিজে আউংয়ে িজেন। ১৯৩৫ 
সালে “ওসীয়ভনামা' [জপিবন্ধ কর রাঙজের। 

এদিকে দিন দিন রোগ বেড় যেজে জাগজো। অন।টিকে আমু. জ।জ 
ক্রমান্বপ্পে ফুরিয়ে আসতে জাগজা। জীবনী শত (বিজেজ-[স্পৃত হায় 
আসছে। কিন্তু আম্ডযের বাক্জার, কথাতার্ত। ও আজোটনা কাজে তিনি 
ক্লান্তি অনুভব করতেন না। য্বাক্কা ভ্রাকিদিন কবিকে দেখত আসংতেন 
তারা তার রাজনীতি, দশন ভ আহিতা। (বিষয়ক আহজাটনা শুনে কেউ 
বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, কবি জজ্তর রোগে আক্রান্ত এবং 
তিনি ভজ্দেরকে শোক সাগরে ভাজিয়ে টির বিলায় গ্রহণ করতবেন। 


মৃত্বা শষ্যায 
লাহোরের হ্্যাতনামা ডাজ্ত।র ও হেকিমগশ গাজাক্ম ইকবাজের 
চিকিৎসা করতে লাগজেন। কিন্তু কিছুতেই (কিছু হচ্ছ না। রোগের 
অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে । ভাজ্ঞারগশ বুঝতে গার. 
লেন--এটাই তীর ম্তা-রোগ। সভরাং এ বাঠধি আ.রাগা হবার নয়। 
কবি আর বেশীদিন ইহজগতে থাকবেন না। তীর কবিকে সম্পৃণ বিশ্রাম 
নিতে অনুরোধ জানিয়ে চূড়ান্ত ফয়সাজার (টিনের অগেক্জায় ঝইজেন। 
প্রখ্যাত হেকিম মৃহান্মদ হাসান কারশী প্রতিদিন সন্ধ॥ থেকে গভীর রাত 
পর্যন্ত কবির সেবা ভুশ্রষায় নিয়োজিত থাকতেন। চহেকিম জাহেষ (ইজেন 
ইকবালের অন্তরঙ্গ বঙ্ধদের আনাভতম। তিনি তখন জাছে।রে (উিব্বিয়া 
কলেজের প্রিছিসপাল। তাছাড়া আরো অনেকে সামাক্িকভাবে এসে খোদ, 
মত করতেন এবং তাঁর জানগর্ভ আংজাষনা শুনতেন 


১৯৩৭ সালে মিসরের জামেয়া আহহারের শিক্ষা বিদগ জাছেরে তীর 
সাথে সাক্ষাত করেন ! ১৯৩৮ সাজের জানুয়ারী মাজে জণহরজাজ নেহর 
শমর্ষ, কবিকে দেখার জনা জাহোর আংসন। এ বছর আর্ট মাংগর প্রথম দিক 
কাবর রোগ আশংকাজনক ভাবে বুদ্ধি গেল । সমস্ত শরীরে ফুজা। (দেখা লিজা 


ডু ভ্বান্তামা ইকবাজ 


এবং হাৎখিণ্ড প্রসারিত হয়ে পড়ল। অবস্থা এতই মারাত্মক আকার ধারাঙ্গ 
করলো যে, তখন [বিছানা থেকে উঠে বসার শত্তিদ পর্যন্ত হারালেন । 
হথ্সামান৷ তরল পদার্থের খাদাদ্রব্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু আহার 
বন্ধ হয়ে গেল। ভঙ্ঞরা যে হাদীয়া তোহফা নিয়ে হাবির হতেন 
মহান্ভব ইকবাল উপাস্থত লোকদের মধো তা বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ 
দিতেন । শত চেষ্টা করে হয়তো তাঁর মুণে সামান্য আহার দেয়া হতো-_ 
অনাসজ্ভ।বে দায়ে ঠেকে তিনি কিছু খেতেন। আল্লাহ্‌র এ কী রহমত | 
এ সময়ও কবির জান-শত্তি' স্চারুরাপে কাজ করে যাচ্ছিল। তাঁর 
চিন্তাপ্রসত আলোচনা তখনও অবাহত ছিল। জীবন মৃতু এ ক্রান্তি- 
কালের কঠিন মৃহর্তে তিনি মুখে মুখে “ইসলাম আওর কাগমিয়া' লামে 
একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত 
হয়। (প্রবন্ধটি বাংলায় অন্দিত হয়ে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ” শীর্ষক 
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত “ইসলামের দ.ভ্টিতে রাষ্ট্র” 
বইয়ে সংকলিত হয়েছে ।) 

৭ই মার্চ কবির একান্ত বন্ধু ও ভক্ত অধ্যাপক গোলাম রসূল মিহর ও 
আবদুল আযীয তাকে দেখতে আসলেন। তারা কবিকে চিন্তামুক্ত করার 
জন) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করবেন । 
তাদের কথা শেষ হতেই কবি বলে উঠলেন, “মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, 
বরং সানন্দে অভ্যর্থনা জানাবো ।” 


ছিজায সফত্রের আশা 

আল্লামা ইকবালের মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল, হিজাঘ সফর করবেন । 
হিজায বলতে বিশেষ করে মন্কা-মদীনাকে বুঝায় । আল্লাহ্‌র ঘরের তাও- 
মাফ এবং যিয়ারত ও মদীনা মুনাওরায় রওযা ম্বারক যিয়ারত করার 
বাসনা ছিল তার দীর্ঘদিনের। কবি তার কবিতায় দেই জনা 
হিজাধকে কোন ক্রমে ভুলতে পারেননি । হিজাষ সফরের জন্য তিনি 
বহুবার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত (বিভিন্ন অসবিধার কারে 
যেতে পারেননি । হজ্ছে যাওয়ার নিয়তেই তিনি “আরমুগানে হিজাষ" 
'হিজাযের উপহার” নামক কাব্গ্রন্থটি রচনা ক€রন। এ গ্রন্থে কিছু কিছু 
স্থান বাদ রেখেছেন হজ্জে গেলে সম্পণ করার আশায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, 
তার এই আন্তিম বাসনা পূর্ণ হলো না। 


ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে উপস্থিত তক্তদেরকে তিনি জানাজেল, 


স্বীবন সায়াতে ড্ত 


'সাহরানপ্র থেকে আমার একজন বন্ধু টিঠি লিখেছেন যে, তিনি এবার 
হজ্জে গিয়েছিলেন। বায়তুলঞ্লাহ শরীফ তাওয়াফকালে শ্রাল্লাহর কাছে 
আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ আমাকেও হজ্জে যাওয়ার 
তওফীক দেন। তিনি বলেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দোয়া নিগ্চয়ই 
সাদরে কবুল হয়েছে৷ অতঃপর ইকবাল অশ্রসজল নয়নে উপরের 
দিকে তাকিয়ে বলতে ল।গলেন, “বাহিক অবস্থাদ্জ্টে মনে হচ্ছে আমার 
হিজাঘ যাওয়া সম্ভব হবে না। বন্ধু লিখেছেন যে, দোয়া কবূল হয়েছে।' 
দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।' 


মৃত্যুব্র প্রত ঘনিয়ে আসছে 


১৭ই এপ্রিল (মৃতুার চার দিন আগে) কবির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
খা।তনামা দার্শনিকের সাথে ডারউইন ও নীটশের জটিল দাশনিক মতবাদ 
সম্পকে বিশদ আলোচনা করেন। শেষ অবস্থাতেও কবির বলিষ্ঠ 
চিন্তাশক্তি ও ভাবগন্তীর আলোচনায় সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। ইকবাল 
বুঝি এবার তার জান ভাণ্ডার অন্বেষণকারীদের মাঝে বিলিয়ে 
দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে 
জ্ঞান গোপন করার ও নিয়ামতের যথার্থ প্রচার না করার অপরাধে 
বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতে না হয়। 


ইকবালের দারুণ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে প্রবাস জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
জার্মান পন্ডিত ফন ভেলসিম ২০শে এপ্রিল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে 
এলেন | দীর্ঘদিন পর উভয়ের মধ্যে পুনমিলন হওয়ায় পরস্পর অন্তরঙ্গ 
আলাপ-আলোচনায় মগ্র হলেন। ইকবাল ক্লান্তিহীনভাবে আলোচনা 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে দার্খানক মতবাদের উপর 
সফল আলোচনা ও মত বিনিময় হলো । মিঃ ভেলসিম বিদায়ের সময় কবির 
স্বাস্থা সম্বন্ধে খোজ-থবর নিলে ইকবাল বলে উঠলেন, “বন্ধু! আমি 
মুসলমান, মৃত্যুর ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত নই। হাসি মুখেই তা 
গ্রহণ করবো ।? 


এদিন (২০শে এপ্রিল) উত্তর আফিকায় প্রকাশিত একখানা ইংরেজী 
পত্রিকা ডাকযোগে কবির নামে এল। স্যার আবদুল কাদের তার পাশে 
বসা ছিলেন। ইকবাল পগ্রিকাটি পড়ে শোনানোর জন্য তার হাতে দিলেন। 
তিনি প্রথমে একটি খবর পড়লেন যাতে লেখা ছিল ঃ 


ঙ৪ আল্লামা ইকবাল 

“উত্তর আফ্রিকার মূসলমানরা এক মহাসন্মেলনে ইকবাল, মৃহান্মদ আলী 
জিন্নাহ, কামাল আতাতুর্ক প্রমখ মনীঘীদের জায়, বুদ্ধির জন্য দোয়৷ 
করেছে।' এ সংবাদ শুনে ইকবাল বলে উঠলেন, 'আমি তো আমার দায়িত্ব 
সম্পন্ন করেছি। মিঃ জিন্নাহরই কেবল দায়িত্ব পালন করতে বাকী রয়েছে । 
এ জনা ম.সলমানদের উচিত তার আয়, বুদ্ধির জন্য দোয়া করা!” 

এ দিনই বিকেলে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো । মত্যু-শয্যার 
চার পাশে শত শত ভজ্ঞ-অনুরক্ত কাদছে আর আল্লাহ্‌র কাছে আস্ত রোগ 
মুক্তির জন্য মূনাজাত করছে। করণ কবি তাদের মাতাপিতার মতই 
বেশী শ্রদ্ধার পান্র, একান্ত আপনজন । তবুও নিয়তির লেখা ফেরানো যাবে 
না। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ 

- ৮.৯ ১৪2০ ১১১ 2০1 05১5১ টু ভা 1১1 

“যখন কারও ম.ত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তথন এক ম.হর্ত আগে 
অথব৷ পরে করা হবে না ।' 

দুনিয়ায় যত মনীষী এসেছেন আল্লাহ্‌র নিয়ম কারও বেলায়ই শিথিল 
করা হয় নি। কারণ সমস্ত সৃজ্টি মরণশীল । 
আল্লাহু বলেছেন £ 


পা টিপা পা ৪ 


চা 
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প্রত্যেক সুজ্ট জীবই ম.ত্যুবরণ করবে। 
তিনি আরও ইরশাদ করেছেন £ 
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সপ শা শা শা £ 


“& বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে ঘাবে আর বাকী থাকবে 
শুধ তোমার মহান প্রভুর আধিপত্য ও অস্তিত্ব ।” 
আল্লামা ইকবালের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও দুনিয়াবাসীকে 
শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন । 
২০শে এপ্রিলের রাত এগারটার দিকে কবি চোখ বু'জে শান্তিতে ঘুমিয়ে 
পড়লেন। রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট থেমে গেল। তজ্ঞরা বললেন, এবার 
তাঁকে আরামে ঘুষোতে দেয়া ভাল হবে। লুতরাং লোকজনের ভীড় 


জীবন সায়াহে 
ধমানো উচিত। এটা মনে করে অনেকেই নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন । 


এভাবে কবিকে ফেলে যেতে কারও ইচ্ছে হচ্ছে না, তবুও কী আর করা 
যায়? পাশে শুধু রইলেন আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার। 


রাত প্রায় শেষ। সময় আন্মানিক চারটা তিরিশ মিনিট । জীবনে 
সবশেষ বারের মতে। ইকবাল ঘম থেকে জাগলেন। জেগে পূনরায় 
ছটফট, শুরু করছেন। আলী বখশ ও রাজা হাসান আখতার ডাত্তা- 
রের নির্দেশিত নিয়মে রোগ যন্ত্রণা উপশম করার জন্য আপ্রাণ চেস্টা 
চালাচ্ছেন। এ সময় (মূত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে) কবি নিশ্ের দু'লাইনের 
কবিতাটি আর্ত্ত করলেন ঃ ) 
(৯১১১ ০0 ৩১৭ ১০ ০৬এ 
২১। ০198 শিট থা ০5০৮ এই 
'ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে, 
মুত্যুকালে হাসিমখে মৃত্যুকে যে বরণ করে ।” 
২১শে এপ্রিল ভোর পাঁচটায় কবি রাজা হাসান আখতারকে ডেকে 
বললেন, “আখতার ! আমি কী অবর্ণনীয় অবস্থায় আছি তা আপনি কল্পনা 
করতে পারবেন না। এ কথা শুনে আখতার বললেন, “আচ্ছা, আমি 
এক্ষলি হেকিম হাসান কারশীকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি 
একটু অপেক্ষা করন।” এই বলে হেকিমের কাছে যেতে চাইলে কবি 
তাকে বাধা দিলেন এবং নিশ্ের কবিতা আবুত্তি করলেন ঃ (মূত্যুর দশ 
মিনিট আগে) & 
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জানিনা অতীত সর আবার বাজবে কি না? 

হিজাযী হাওয়া পুনঃ এদিকে বইবে কিনা? 

এদীন ফকীরের নিঃশেষ হলো জীবন 

অপর রহস্য ডেদী (জানী) জানিনে জন্মেকিনা? 

তারপরও আখতার সাংহব অবস্থা বেগতিক দেখে হেকিমের কাছে 
ছুটলেন। পাশে আলী বখুশকে রেখে গেলেন। আলী বশ মাথার কাছে 
বসে একাকী শুধু আক্লাহ্‌-আল্লাহ যিকির করছেন। আর দোয়া-কালাম 
পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর কবি হাত-পা প্রসারিত করে উপরের দিকে চোখ 
৫ 


৬ আল্লামা ইকবাল 


মেলে আলী বথ্শকে ডেকে বললেন, “জালী। আমার প্রাণ প্রদীপ একটু 
পরেই নিবে যাবে। আমি তোমাদের থেকে চির বিদায় নেবো । মনে 
কোন প্রকার কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও।" 

এরপর ডান হাত 'রাহের১ উপর রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, “আয় 
আল্লাহ। আমার এখানে সাংঘাতিক বাথা !"*”******** পেই মুহ্্তে 
মুখমণ্ডলথানি কিবলার দিকে ঢলে পড়লে। আলী বখশ তৎক্ষনাৎ 
ডান হাত আবার বুকের উপর তুলে দিল। আল্লামা ইকবালের মুখে 
তখন জ্মীত হাসির রেখা। 

২১ এপ্রিলের বহে সাদিকের আলোতে পর্বাকাশ ঝলমল হয়ে 
উঠলো । সময় সোয়া পীচটা। চারিদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে 


আযানের সেই ধ্বনির সাথে সুর মিলিয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ম.হান্মাদুর 
রস্লুল্লাহ্‌* কলেমা পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্গিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না 
লিল্লাহি'*"**""*""'ব্লাজেউন ) 

একটু পরেই পূর্বাকাশে উদিত হবে সোনালী কিরণ নিয়ে সর্য। 
আর অন্য দিকে ইসলামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বাক্তিত্র, খ্যাতনামা 
আইনবিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক শতাব্দীর প্রদীপ্ত ভাস্কর 
মহাকবি ইকবাল চির নিত্রায় শায়িত হলেন, যে নিদ্রা থেকে তিনি 
কিয়ামতের আগে আর জাগবেন না। ভক্ত-অন্রত্ত ও শিক্ষার্থীর সাথে 
কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন না। মুসলিম মিল্লাতের দুঃখ-দুর্দশ ও 
নমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পরামর্শ দেবেন না। মুসলিম জাহানের গ্রতি- 
নিধি হয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কোন বন্ত'্বাই রাখবেন না। 

আলী বখশের তখনও বিশ্বাস হয়নি যে, কবি এখন আর বেঁচে নেই । 
তাই সে পাশের বাড়ীতে অবস্থানরত ডঃ আব্দুল কাইউম ও শফী 
সাহেবের কাছে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসলো । তারা এসে দেখেন, 
ইকবাল আর আমাদের মাঝে নেই। ইতিমধ্যে রাজা হাসান আখতারও 
হেকিম নিয়ে উপস্থিত। হেকিম হাসান কারশী শিরা পরীক্ষা করে 
মৃত বলে ঘোষণা দিলেন। মৃত্যুকালে ইকবালের বয়স ছিল ইংরেজী 


১। বিশেষজ্ঞগণের মতে মানুষের বাঘ স্তনের দু'আঙ্জল নীচে রাহ 
(প্রাণ) রয়েছে । 


জীবন সায়! ৭ 


সন হিসেবে ৬৫ বছর ১ মাস ২৯ দিন আর হিজরী দন হিসেবে ৬৬ বছর 
১মাস ২৪ দিন। 


সকালে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচ।রিত হওয়ার পর লাহোর ও পাঞ্জাবের 
সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ইউনিভাসিটি ও মাদ্রাসাসম্হ বঙ্ধা 
ঘোষণা করা হয়া। প্র দিনই সারা বিশ্বে এ খবর প্রচারিত হয়। 
সেদিন মুসলিম জাহানের সবন্র শোকের ছায়া নেমে আসে । আল্লামা 
ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম-বিশ্ব যেন পিতাকে হারালো । 


কবি বলেছেন £ 


এমন জীবন হবে করিতে গঠন 
মরণে হাদিবে তুমি কাদিবে ভুবন ॥ 


দান 


ইন্তেকালের পর চৌধুরী মৃহাহ্বদ হুসাইন (এষ. এ.) ও ডঃ আ্জাফফর 
উদ্দীন লাহোর শাহী মসজিদের প্রাশে হাজুরীবাগে ভাকে দাফন করার 
স্থান নির্ণয় করে এলেন । কিন্ত পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী দিকান্দার হায়াত 
খানের অনুমতি কাতিরেকে সেখানে দাফন করা যাবে না। সতরাং 
সবাই পরামর্শে মিলিত হলেন । সাইয়েদ ম্বহসিন শাহ, খলীফা শুজা- 
উদ্দীন, সাদত আলী খান, মিয়া নিজাম উদ্দীন, মিয্রা আমীর উদ্দীন, 
মাওলানা গোলাম মোরশেদ, মাগুলানা আবদুল মজীদ, চৌধুরী মুহাম্মদ 
হসাইন, মাওলানা গোলাম রসুল মিহ্র প্রমুখ ব্ক্তিগল শাহী জামে 
মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। যাতে দাফনের জায়গা চূড়ান্তভাবে 
নিদিষ্ট করা যায়। মসজিদের দরজার বাম পার্থে যে জায়গাটুকু 
হালি ছিল পেটা তারা উত্তম বিবেচনা করলেন। সুতরাং এবার দাফন 
করার অনুমতির জন্য তৎপর হলেন। পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল 
পাঞ্জাবের গভর্নরের উদ্দ্োশা রওয়ানা দিলেন। তারা পৌছেই গভনরের 
সাথে দেখা করে উত্ত জাগ্রগায় তার দাফনের অন্মতির জন্য আবেদন 
করলেন । জায়গাটি প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অন্তভূত্তদ ছিল বিধায় দিল্লীর 
অনুমতির প্রয়োজন । গভর্নর অত্যান্ত“ সহানুভূতির সাথে জোর সুপারিশ 
করে দুপুর বারোটার মধ্যে অনুমতি আনলেন এবং বিকেল চারটার 
মধ্যে অনুমতির প্রয়োজনীয় কাগন্রপন্র যথারীতি দিয়ে বিদায় করলেন। 


৬৮ আল্লামা ইকবাল 


আমাঘে জানায। 


আল্লামা ইকবালের মরদেহ গোসল দেয়া হলো। গোসল শেষে 
জান্তিদ মনযিল খেকে (বিকেল পীচটার সময় দাফনের উদ্দেশ্যে খাটিয়া 
বের করা হলো । হাযার-হাযার ভক্ঞ-অনুরভ্তরা সবাই খাটিয়া কাঁধে 
নেয়ার জনা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন। তাই খাটিয়ার সাথে লম্বা 
লম্বা বাশ বেধে দেয়া হলো। যাতে বেশী লোক কবির কফিন 
বহন করার সযোগ লাভে ধনা হয়। শাহী মসজিদের দিকে জানাযা 
রওয়ানা হলো। পাঞ্জাবের গ্রভনরের তরফ থেকে তার চীফ সেক্রেটারী 
ও ভাওয়াল পরের নবাবের পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারী খ্ার্টিয়ার উপর 
মূল/বান চাদর ও ফুল স্থাপন করলেন। 


রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষমান জনতা খাটিয়ার উপর ফুল ও আতর 
ছু'ড়তে লাগলো । সবার মধ্যে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। ভক্ঞরা 
খাটিয়ার পেছনে পেছনে হাটছে। অআন্ত্রীসেত্রেটারী, উকীল-বারিষ্টার, 
কবি-সাহিত্যক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী, কুষক-মজুর ও 
সাধারণ মান্ষ জানাষায় শরীক হওয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতে 
লাগলেন । শান্তি শৃত্থলা ও নিরাপত্তার জন্য অসংখ্যা পুলিশ মোতায়েন 
করা হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া প্রহরাধীনে লাশ নিয়ে যাওয়া 
হল্ফছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবকও 
নিয়োজিত করা হয়েছিল। অবশেষে কফিন জানাযার স্থানে পৌছলো। 


প্রথমে পরিকল্পনা ছিল লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ময়দানে নামাযে 
জানাযা অনুচ্ঠিত হওয়ার। কিন্ত জনতা সংকুলান হবে না দেখে দিজী 
দরওয়াজার কাছে উন্মজ ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ধে সাতটার 
মধ্যে সেখানে লাশ পৌছলো। শুরু হলো নামাযের প্রস্ততি। লোকের 
সমাগম বেশী হওয়াতে কাতার ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। 
রাত আটটার সময় জানাযার নামাষ অনুভ্ঠিত হয়। নামায শেষে 
ম্রসম্লীদের মধ্যে কবিকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্য 
হিড়িক পড়ে যায়। অতঃপর রাত পৌনে দশটার সময় লাহোর শাহী 
মসজিদের হাজুরীবাগে মহাকবি ইকবালকে দাফন করা হয়। দুনিয়ার 
মায়া তাগ করে তিনি এখানে কবরবাসী হলেন। 


জীবন সায়াছে* ৬ 


ইকবাজেত্র আষাত্র 
আল্লামা ইকবাজ নামযাদা কাব 
মরেও অমর (তিনি টিরদিনের রাবি।। 


মহাকবি ইকবাল ছিজেন একজন অমর বাকিত্ব । আজাহ ও 
রসুলের একজন হাটি অনুসারী, ঞকজন মকবল বান্দা। তীর রাহানী 
শক্তি ছিল খুবই শক্তিশালী। ইসলামী স্ফীবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম 
সংস্কারক। ইমাম গাষষালী (রঃ)-এর পাঁচ শত বহুর পর এরকম একজন 
মহাপুরুষ না এলে বিংশ শতকের য্সলমান ও ইসলামের কী দুর্দশা 
এবং বিকৃতি ঘটতে। তা বলার অবকাশ রাখে না। জীবদ্দশায় ষে ইকবাল 
আমাদের মাঝে ছিলেন ম্তুার গরও তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। 
নিশে কয়েকটি ঘটনা খেশ করছি ঃ 


মুরতজা আহমদ খান কয়েকজন সজী-সাথী নিয়ে কোন এক রাতে 
ইকবালের মাযার যিয়।রত করতে গেলেন। যাতে তাদের অন্তরে প্রশাস্তি 
লাভ করে ও আল্লাহ্র ভয় সঞ্চারিত হয়। যখন তাঁরা মাষারের 
সন্নিকট পৌছলেন তখন দেখলেন__একজন জীর্ণ-শীর্ণ বুদ্ধ ফকীর ইক- 


বালের কবরের পাশে কুরআন তিলাওত করছেন। তিনি একথারা তিলাওত 
সমাপ্ত করে নিশের আয়াতটি ধড়লেন ঃ 
- 038 ৯ (৯ চা ১3৯৯১ »১1 ৪৩131 ৩) ৯) 

'জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র সানিধ্য প্রান্ত বাত্তিদের কোন ভয়-ভীতি 
অথবা চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই" 

অতঃপর বুদ্ধ লোকটি দীড়িয়ে গেলেন আর নিশের ক(বতাটি গড়লেন $ 
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তাদের মধো একজন লোক এই ফকীরের পেছনে থেছনে গেংলন। 
ফকীর চুপ্ে-চুপে হাটতে লাগলেন কিন্ত উযৃপরি কয়েবার ডাকার গরও 
কর্ণপাত করলেন না। 

মূুরতজা আহমদ খান এভাবে প্রতোক রাতে তার একজন বন্ধক 


সাথে নিয়ে কবির মাযারে যেতেন । আরেক দিনের ঘষ্টনা-_ 
একজন ফকীর মাযারে মুরাকাবায় রত ॥ এ সময় তিনি অনেক 


4০ আ|ঞ্লাম। ইকবাল 
দোয়া-দরাদ পড়ছিলেন । অতঃপর দোয়া শেষে ফিরে যাওয়ার সময় 
নিশের আরবী কবিতা গড়লেন ঃ 
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এটা বায়তুল আতীক (বায়তুল্লাহ্‌)-এর মতো সম্মানিত। এর কাছে 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত-প্রান্তর থেকে লোকেরা ছুটে আসে। 


এ কবিতা শানে মুরতজ৷ খান চমকে ওঠলেন। কারণ তর ধারণায় 
এ লোক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, অথচ এ রকম তত্বপুণ কবিতা ! 


মৃতজা খান আরে। বণনা করেছেন $ 


আমি একবার খাটে শোয়া অবস্থায় অতান্ত অন্থস্তি বোধ করতেহিলাম। 
রাত তখন তিনটা । অন্তরে শুধ মরহুম কবি ইকবালের জ্মৃতি উদিত 
হতে লাগলো। নিসঙ্গ অবস্থায় কবির মাযারের দিকে চললবম। এক 
অবণনীয় আকর্ষণ আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যান্ছিল। যখন আমি 
কবরের সন্নিকট পৌছলম তখন লাহোরের একজন মজযুব বুযর্গকে 
দেখলাম। তাকে আমি বা।তি'্গতভাবে চিনতাম । তিন কবরের পাশে বসে 
কি যেন পড়ছিলেন। আমিও কবরের কাছে গিয়ে সরা ফাতিহা পড়লাম। 
এ সময়ে তিনি উচ্চন্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তর একান্ড দেখে আমি 
ভয় পেয়ে গেলাম | বুযুগ্গের চক্ষদ্বয় রত্িদমবণ ধারণ করেছে আর 
অআলজল। করছে। যিয়ারত শেষে তার কাছে জিজেস করলাম--হজুর 
আপনি অক।রণে কেন হাসছেন? এদিকে আম ভীষণ ভয় পাচ্ছ । তান 
চেচিয়ে জঝব দিলেন, 'তোমার জানা নেই--আজ রস্ল (সঃ)-এর সওয়ারী 
এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমি এখানে তর সবানাখে পাহারাদার নিষ্ত 
হয়েছি ।” 


আ।মি বুযুর্গের এসব কথাবাতা স্তনে আশ্চযাচিবত হতে লাগলাম। 
ভয়ে আমর শরীর থেকে থম ছুটতে লাগলো । কাঁপতে কাপতে তাড়াত।ড়ি 
বাড়ী ফিরে আসলাম। সারা রাত খাটের উপর অচেতন অবস্থায় ছিলাম। 
কিন্তু তখন অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুষ্ভব করতে লাগলাম । 


ইকবালের গ্রন্থ-পরিচিতি 


ইলম্কুল ইকতেসাদ 


“'ইলমল ইকতেসাদ' আক্লামা ইকবালের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। 
১৯০১ জালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 
গ্রীতিহাসিক আল্লামা শিবলী ন্‌'মানী এ বইয়ের পাণুলিপিটি প্রয়োদ্বনীয় 
সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় ইকবাল তার প্রতি কুত্তা 
প্রকাশ করে লিখেছেন $ শ্রদ্ধাস্পদ জনাব মাওলানা শিবলী নু*মানীকে 
অশেষ শোকরিয়া জানাচ্ছি। তিনি অনেক কম্ট স্বীকার করে এ 
বইয়ের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন। 

রান্্রীয় অর্থনীতির উপর ইলমল ইকতেসাদ গ্রন্থটি উদু' ভাষায় 


রূচিত প্রথম গ্রন্থ। রান্ত্রীয় অথ ব্যবস্থার বিশদ রূপরেখা এ বইয়ে আলোচিত 
হয়েছে। বইটি বর্তমানে দুজ্গু'প্য। 


আসব্রাব্রে খুদী 

*“আসরারে খুদী” ইকবালের একটি অনন্যসাধারণ কাব্য-্রন্থ। 
এট! বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা জালাল উদ্দীন রামী (রঃ)-এর মসনভী 
শরীফের ছন্দে ফাসী ভাষায় লিখিত। ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়। 

খুদী অর্থ ব্ত্িত্ব। মানুষের ব্যভ্তি'ত্বের সমুন্নতি ও জাগরণ ইকব।ল 
কাব্যে অনুরণিত। আসরারে খুদীতে ব্যক্তিত্বের উৎপাত্ত ও বিকাশের মল” 
তত্বগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । ব্যজিত্বের তত্ব ও রহস্য উদ্ভাবনে 
গবেষণালব্ধ এক যুগান্তকারী দার্শনিক মতবাদ এ কাব্যে তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন। বস্তবাদ ও জড়বাদী সভাতার উত্থানে বিপর্যস্ত মানবতার খুদীর 
অবশ্ুল্যায়নে ইকবাল দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর মানসপটে 
অংকিত মাহমান্িত খুদীর বৈশিষ্ট্য রাগায়নে তিনি “আসরারে খ্রদী' 
কাবাখানি লিখতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দীর্ঘ দু'বছুরে এটা রচনা 
সম্পন্ন হয়। এ সম্পকে তিনি বলেছেন £ 
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*এট। (লিখতে প্রায় দু'বছর কেটে গেল। রচনাকালে কয়েক মাংসের 
বিরতিতে পুনরায় এ কাব্যের প্রতি ভাবাবেগে আসম্ত' হয়ে গড়ি। ফজে 
কয়েক রবিবার € ছুটির দিন) ও কয়েক রাত বিনিদ্র যাপন করে জে 
শেষ করেছি। যদি আরও সুযোগ পেতাম তাহলে সামগ্রিক দিক থেকে 
আমার এ মসনভীটি সর্বাঙগীন সৌন্দর্য লাভ করতো । এর দ্বিতীয় হত 
রচনা চলছে। সেটা এর চাইতে সূক্ষতত্্ব সম্বলিত হবে।" 


আসরারে খুদীতে কবি মানবিক সভার বিকাশের লক্ষ্যে পাখিব ধান 
ধারণা বিবজিত তথাকথিত সূফী দর্শনকে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেম্ছ 
করেছেন। তাছাড়া জীবন ও জগত সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের 
ভুল ভ্রান্তিলো চিহিন্তি করে ইসলামী দশনকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন ॥ 
যুক্তি দর্শনের আলোকে মৃহান্মদ সেঃ)-এর শাশ্বত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রা 
করেছেন। তার দৃষ্টিতে রস্ল (সঃ)-ই উন্নততম খ্দীর (বাক্তিদত্বের) 
আধিকারী । রসূলুল্লাহ সেঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানার বর্ণনা দ্যিত জি 
তিনি লিখেছেন £ 


দর দু'আয়ে নূসরাতে তায়গে আমীন উ 
কাতে* নস্লে সালাতী” তায়গে উ। 

দর জাহ আঈন নো আগাষ করদ 
আদনদে আকওয়ামে পেশ দর নোরদ। 
আয কলীদে দী” দর দুনীয়া কুশাদ 
হামতু উ বতনে উদ্মে গীতি নযাদ। 

দর নেগাছে উ য়েকে বালা ও পুশত 

বা গোলামে খোবেশ বরয়েক খা নুশত। 


আল্লাহর কছে সাহায্যের হাত বাড়ালে 
তার তরবারিই 'আমীন' বলে, 
প্রাচীন সাম্াজারাজিকে আনলেন তিনি 
সমাপ্তির দিকে। 


দ্বার উদ্ঘাটন করলেন তিনি নবীন বিছের 
ধর্মের কুজিকা দ্বায়।, 
বিশ্ব-গর্ভে কোন দিন জন্ম নেয়নি 
তার মত মহামানব। 


পারিশিষ্ট ৭৫ 


তার দৃচ্টিতে উচ্চ-নীচ ছিল সমান, 
বসতেন তিনি আহারে তার ভ.ত্যের সাথে 
এক বিছানায় । 


আসরারে খুদীতে ইকবালের বিশ্বজনীন মতাদশের প্রতি মুগ্ধ হয়ে 
ক্যামব্রিজ ইউনিভাসিটি, লশুন-এর প্রফেসর ডঃ আর. এ. নিকলসন 
বইটি 5901615 ০1 5911 নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের 
শুরুতে দীর্ঘ ২৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায় তিনি কবির খুদী দর্শনের মনোজ 
ব্যখ্যা দান করেন । অন্দিত গ্রন্থটি ১৯২০ সালে লগুনে প্রকাশিত হয়। 
প্রক।শিত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে উত্ত* ইউনিভাসিটির দর্শন 
বিভাগের অন্য একজন প্রফেসর ডঃ ডিকনসন ইকবালের চিন্তধারায় 
সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোজার চেম্টা করেছেন এবং কবির উপর 
জাতিপুজার অপবাদ দেন। এর জবাবে ইকবাল ডঃ আর. এ. নিকলসনের 
নামে যে চিঠিটি লিখেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য £ 


আমি বিশ বছরাধিক কাল ধরে বিশ্বের খ।াতনাম। দার্শনিকদের মতবাদ 
অধ্যয়ন করেছি। এতে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, এগুলোর 
কল্যাণী আদশ গ্রহণযোগ্য । এ ক্ষেত্রে আমিও কোন গোড়ামি দেখাইনি। 
আমার ফাসাঁ কাবাগুলোর সারবত্তা ইসলামের সপক্ষে ওকালতি করা 
নয়। বরং মানব সমাজের জন্য বিশ্বজনীন মতাদর্শ পেশ করা ও 
সামাজিক স্ঠু ব্যবস্থার অনুসন্ধান ছিল মল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে রূপায়িত 
করতে গিয়ে বতমান জড়বাদী দর্শনের মুল্যায়ন করে বংশ, সম্পদ-মধাদা 
ও জাতি ভেদাভেদ বিল্‌প্তি সাধন আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। 
এসব দার্শনিকের মতবাদের দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ব]্তিঃ- 
গত জীবনে কিছু ধমীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা। দ্বিতীয়ত সামাজিক 
জীবনে পাথিব উন্নতি-বিমুখ হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা । 
সুতর।ং এর কোনটিই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ইসলাম যে আদর্শ পেশ 
করেছে ইউরোপীয় সভ)তায় সেটা পুরোপুরি অনুপাস্থত। আমরা তাদেরকে 
তা শেখাতে পারি । 


'আসরারে খুদী'তে ইকবাল মানুষকে কর্মবাদে উদ্দীপ্ত করেছেন। 
খুদীর পরিপুচ্টিতে মানুষের কর্মদক্চতা হাসিল হয়। এ জন্য তিনি গুসল- 
মানদেরকে সৃজনশীল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীব- 
নের সার্থকতাই হচ্ছে কাজের মধ্য দিয়ে। একমাগ্ল ব্যক্তিতত্ববোধই থারে 


৭৬ আল্লামা ইকবাল 


কাজের গতি সঞ্চার করতে এবং জীবনের জাখকতা ফিরিয়ে জানতে । 
কাবা-গ্রন্থের পুবাভাসে তিনি বলেছেন £ 


যর্‌রা আম মেছেরে মুনীর আন মন আস্ত 
সদ সাহর আন্দর কর বয়ানে মন আতস্ত। 
খাকে মন রওশন তর আয জামে জম আস্ত 
মুহরম আয নাজ আদহায়ে আলম আস্ত। 


-যদিও আমি একটি চ্ছদ্র পরমাণ মান্ত, 
তবু অতুল বিভাময় সূর্য আমারই 
বক্ষে] মাঝে আমার 
শতেক পূর্বাশার আলো। 
আমার ধুলিকণা__ 
জামশেদের সূরা পান্রের চাইতে উজ্দ্বলতর, 
সে জানে সেই সব পদার্থকে 
যারা আজও জন্ম নেয়নি এই বিশ্বে। 
তিনি আরও বলেন £ 


ফিকরম আ আছে৷ সর ফতরাক বস্ত 
কো হোন্ষ আয নীন্তি বিরেশে নজস্ৃত 

সব্যানা রোয়েদাহ্‌ ষের গুলশনম, 
গুল বশাখে আন্দর নেহা দর দামনম। 
_-সন্দর আমার বাগিচা, 

পন্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ ॥ 
আমার পরিচ্ছদের ম!ঝে 

লুক্ব।য়িত আছে 

কতে। অস্ফুট গোলাব। 


পবাডাষের শেষাংশে লিখেছেন ঃ 


শায়েরী ঘা মসনভী মকসুদ নিস্ত 

বুত পরস্তী বুত গীরি মকসুদ নিস্ত। 

হিন্দীম আয ফাসীঁ বেগানা আম, 

মাহে নো বাশম তী গয়মানা আম। 

ফিকর মন আফ জলওয়া আশ মশহ্র গশত 
খামায়ে যন শাখ নখল তুরে গশুত। 


লরিখিভট ৭৭ 


-কাব্য-সঙ্টি নয় এ মসনভীর লক্ষা 
এর লক্ষা নয় সৌন্দ্য প্জ। 
আর প্রেম স্চ্টি। 

ভারতবাসী আমি ॥ 

হাসী নহে আমার মাতৃভাষা; 

আমার টিস্তাধারার এ্রশ্ধষের জনা 
শুধু ফাসীই হলো এর বাহন। 


সর্বশেষে বলেন ঃ 
খরদা বরমীনা মগীর আয় হোশমন্দ 
দিল বযোকে খরদায়ে মীনা ব বন্দ। 


_-গুহে পাঠক! দোষ দিও না 
আমার সরা পাশ্র দেখে, 
গ্রহণ করো অন্তর দিয়ে 

এই সুরার স্বাদ। 


এ কাবোর শেষ অধ্যায়ে ইকবাল জ্বালাময়ী ও মমস্পশশ প্রার্থনার 
মাধ্যমে ইতি টানেন। নিশ্ে কিছু উদ্ধৃত করছি ঃ 


বা ঈ' আওরাক রা শীরাযা কুন 

বাষ আঈন মুহববাতে তাযা কুন। 

বাষ মারা বর হামা খেদমতে গুমার 
কারে খোদ বা আশেকা খোদ সেকার। 
রহরোয়। বা মনযিলে তসলীমে বখশ 
ইশকে বা আষ শুগলে 'লা' আগাহ কুন 
আশনায়ে রম্য “ইল্লাল্লাহ' কুন। 


-বেধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পন্ররাজিকে 
পুনর্জাগ্রত করো প্রেমের নীতি | 
টেনে নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মতো 
তোমার সেবায়, 
ইচ্ছা! তোমার পণ কর তাদের জীবনে 
প্রেম করে যারা তোমায়। 
দাও আমাদেরকে ইবরাহীমের 


ন্ট আক্লামা ইকবাল 


সেই বলিষ্ঠ ঈমান । 
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা ইলাহা'র অর্থ-_ 
পরিচিত কর আমাদেরকে-__ 
“ইল্লাল্লাহ্র রহস্যের সাথে। 


প্খিবীর প্রধান প্রধান বেশ কয়েকটি ভাষায় এ কাব্য গ্রন্থের 
অনুবাদ হয়েছে। আসরারে খুদী ও রুম্যে বেখুদী (দু'খণ্ড একভে ) 
আবদুল ওহহাব আযযাম কতৃক আরবীতে অন্দিত হয়ে “দিওয়ান 
আল-আসরার ওয়াল রুম্য' নামে দারুল মা'আরিফ, কায়রো, মিসর 
থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন মৃহান্মদ 
বখশ ওয়াসিফ । ডঃ আলী নিহাদ তারলান 65181 ৬৪ নি নামে 
তুকাঁ ভাষায় অনুবাদ করেন। অন্দিত বইটি ১৯৫৮ সালে ইস্তাস্থলে 


প্রকাশিত হয়। তাছাড়া জার্মান ও ফরাসী ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে বলে 
জানা যায়। 


কুমুযে বেখুদী 


ইকবালের খুদী দর্শনের সাড়া জাগানো দ্বিতীয় কাবা-গ্রন্থ “রুমে 
বেখুনী'। আসরারে থুদীর ভূমিকায় কবি এ গ্রন্থেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । 
১৯১৮ সালে খুনী সিরিজের ২৮ খণ্ড হিসেবে এটা লাহোরে প্রকাশিত 
হয়। কাব্যের ভাষাও ফাসীঁ। রুমুষ-ই-বেধুদী অর্থাৎ 'আত্ম বিলীনের 
রহস্য।" 


ইকবাল আঙগরারে থুদীতে নিরপেক্ষ ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
মানব জাতির শাশ্বত আদশ কি হবে তার আলো5না করেছেন। আর 
সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন দর্শনকে 
তুলে ধরেছেন। রুম্য-ই-বেখুদীতে সেই শাশ্বত ও চিরস্তন আদর্শকে 
রূপায়নর লক্ষ্যে মান্ষের ব্ভিম্সত্তাকে আল্লাহ্‌র একনি আনুগত্য 
ও রূস্ল (সেঃ)-এর রিসালতের অনুসরণের মধ্যে বিলীন করে দিতে তিনি 
উদ্বদ্ধ করেন। তাওহীদবাদে উজ্জীবিত মানব সন্ত নবীর শাশ্বত আদশ 
অনুসরণে হতে পারে 'ইনসানে কামিলের প্রতিভ। 


মানুষের স্বাধীনতা সাম্য প্রতিষ্ঠার ও, কল্যাণে জন্য ষে বিধান দেয়া 
হয়েছে তার নাম আল-কুরআন । পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন আল-কুর- 
আনের আদশিক বাস্তবতা-_মৃ্ত প্রতীক । ইকবাল বিশ্বব্যাপী অশান্তির 


পরিশিষ্ট ৭৯ 


হাহাকার রূপ দেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্ধকর বেতৃত ও শ৷সন-প্রণালীর 
জন্যে আল-কুরআন, ম্হান্বদ (সঃ) ও খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগের 
প্রতি দিক নিদেশ করেছেন। মুমিনদেরকে আত্মশত্তিতে বলীগ্নান হয়ে সে 
আদশ গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। গ্রঞ্থের ভ.মিকায় কবির দু'একটি 
কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন ঃ 


আমার ধারণায় রুমুযষে বেখুদী কাবাখানি লেখায় ইতি টেনে- 
ছিলাম । কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো দু'তিনটে বিষণের জন্য কাবাটি 
অপর্ণা থেকে যাবে । কুরআন, বায়তুল্লাহ শরীফের মাহাত্মা, মসলিম 
জাতির উদ্দেশে কবিতাগুলো পরে সংযোজন করেছি। এতে গ্রন্থটির 
প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটেছে। 

এখন আমার মনে হচ্ছে, গ্রন্থটি মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা 
জোগাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলকধা ধায় যারা ঘুরপাক খাচ্ছে 
তাদেরকে পথের দিশা দেবে। কারণ আমার যতটুকু মনে হয়, ইতোপৃবে 
ইসলামী জীবন দর্শনমক এত শিল্লিত অবয়বে মিল্লাতে ইসলাঙ্গিয়ার সামনে 
পেশ করা হয়নি। ফলে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের এটা দৃঢ়ভাবে 
বদ্ধমনল প্রত্যয় জন্মাবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা আজকে জাতীয়তাবাদের 
যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তা দুরবল গাথুনির নড়বড়ে কু'ড়েঘর মান্র। 
জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের রাপরেখা একমাল্র ইসলামই চ.ডান্ত করেছে, 
যার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ চেতনা সময় বা ষুগের অতিক্রান্তিতে স্পর্শকাতর 
হয়ে পড়ে না।” 

কাব্যের শুরুতে মিলাতে ইসলামিয়ার সমীপে নিবেদন" কবিতায় 
মসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ 


আয় তরা হক থাতেমে আকওয়াম করদ 
বরতু হো আগাঘ রা আন্জাম করদ। 


-তোমায় খোদা দৃঙ্টি করেন পর্ণতম শ্রেষ্ঠ জাতি, 
তোমার মাঝে হরেক আদি ফল লভি পূর্ণ ভাতি। 


আল-কুরআনের ভাষায় “খায়রে উন্মাতিন'-এর প্রতিধবনি করে 
কাব্যরাপ দিয়েছেন তিনি এ কবিতায় । থায়রে উন্বত হওয়ার অনিবার্ষ 
শত হলো রসূল (সঃ)-এর উসওয়ায়ে হাসানা-_সর্বোস্তম আদর্শের নিষ্ঠা- 
পুণ অনুসরণ ও প্রাণাধিক ভালবাসা । বস্তত রস্ল প্রেষের দহনই 
মুসলিম মিল্লাতের ঈমানী শত্তিে মহীয়ান-গরীয়ান করে তুলতে পারে তাই 


৮০ আল্লামা ইকবাল 


ভিনি বলেছেন £ 
রমযে সূুযে আয পরওয়ানায়ে 


দর শরর তামীর কুন কাশনায়ে। 
তরছে ইশকে আন্দাঘ আদ্দর জানে খোবীশ 


তাষা কুন বা মুস্তফা পয়ম। খোবীশ। 
- পতঙ্গেরই দহন দেখে মর্ম দহন শিক্ষা করো, 


অগ্নিশিখার কেন্দ্র মাঝে আবাস তব গঠন করো । 
আপন প্রাণের গোপন কোণে প্রেমের ভিত্তি গঠন করো, 


নবীর সাথে শপথ তব আবার তুমি নৃতন করো ॥ 


আবার বলছেন ঃ 
ত।ষ থাকত লালাহ্‌ যার আরদে পদীদ 
আয দমত বাদে বাহরে আয়দ পধদীদ। 
--মৃত্তিকাতে তোমার যেন পুষ্প ফোটে নৃতন করে, 
তোমার শ্বাসে মধুর মলয় বয় যেন গো নুতন করে। 
পরিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত ও গদস্থলিত মুসলমানদের জন্য সিরাতুল মৃস্তা- 
ছ্ীমের আশাবাদ ব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র কাছে আহাজাটরির সুরে মুনাঞ্জাত 
করেছেন ঃ 
আয পয়ে কওমে যখোদনা মহরমে 
খাম্ভীমে আয হক হায়াতে মাহকমে। 
দর সকৃতে নীম শব নাল? বুদম 
আলম আন্দর খাব গুমন গুরীা বুদম। 
জানম আয সবর ও সকৃ মাহরাম বুদ 
দরদ মন ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু ব্ওদ। 
- আত্ম সম্ভার অডত ঘৃমন্ত এই জাতির তরে, 
যাঞ্ছছ করি--দাও হে খোদা, সবল-সফল জীবন জারে। 
অর্ধ রাতের নিঝুম ক্ষণে বিলাপ করি করুণ স্বরে 
“বিশ্ব যখন নিদ্ু। মগন" বক্ষ ভাসাই নয়ন-লোরে। 
বঞ্চিত মোর পরাণখানি ধৈয এবং শান্তহীন 
হে চিরজীব ! হে চিরন্তন, জপ করছি রান্জি দিন। 


কাব্গ্রন্থের ভূমিকার পাদমূলে তিনি গ্ুদী-বেখুদীর মর্োদ্ঘাটন 
করে বলেছেন ঃ 


হয়িশিচ্ট ৮১ 


নকশে গীর আন্দর িলশ *উ' মী শুওদ 
মন যহম মী রীযদ ও 'তু* মী শুওদ। 
জবর কত।' ইখতিয়ারশ মী কুনাদ. 

আহ মৃহব্বত মায়াহু দারণ মী কুনদ। 
নাষ তা নায আস্ত কুম খীযদ নেয়।য 
নায হা সাযদ বহুম খীবদ নেয়ায। 

দর জামা'আত খোদ শিকন পর্দিদ খুদী 
তাষ গুলবর গে চেমন গরদিদ খুদী। 
নুকতায়ে ছা টো তায়গে পোলাদ আস্ত তেষ 
গরনমী ফাহমী যপেণ মা গুরেষ। 
»-'তিনি'র মোহয় অন্তরে তার অংকিত হয়, 
“আমি বিচুণ হলেই “তুমি'র অভ্যুদয়। 
বাধ্যকতা ইচ্ছা তাহার খর্ব করে, 

প্রেমের ধনে ধন্য সে হয় গব ভরে। 

নম্র হবে না অভিমান যবে চাও তবে, 
ভুলে যাও মান, বিনয় তান জন্ম লবে। 
সত্তা দে করে আত্মবিলোপ সংঘ মাঝে, 
পল্র সে হবে পৃল্পমালা কানন মাঝে। 

“তীক্ষ লৌহ অপির মত স্ক্ষম কথা 

যাও দৃূরে_না বুঝলে যদি গোপন বাথা। 


বাজে দর 
বাঙ্গে দরা কাব্য-গ্রন্থটি মূলত ইকবালের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর 


একটি সংকলন। ১৯২৪ সালে এটা লাহোরে প্রকাশিত হছয়। শেকওয়া 
ও জওষাবে শেকগয়া, খিযির রাহ, তুল্য়ে ইসলাম--এ চারটি দীৰ 
বিতাও পরবতীতে এর সাথে সংযে!জিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তার সাড়া 
জাগানে। কবিতাগুলো এতে সংকলিত হওয়ায় এট একটি উল্লেখযোগ্য 
কাব্য-প্রন্থ হিসেবে স্বীরুতি লাভ করেছে। 


বাঙ্গে দরার কবিতাগুলো রচনা কালক্রম অনুসারে তিন পর্যায়ে ভাগ করা 
যায় ঃ 


প্রথমত, কাব্/-চর্টার সুচনাকাল থেকে ১৯০৫ দালে উচ্চ শিক্ষার 


জন্য ইউরোপ সফরে যাওয়া পর্যন্ত। এ সময়কালে আমরা ইকবালকে 
-ড 


৮হ জাজামা ইকবাজ 


একজন খুটি ভারতঠীর জাতীরন্াবাদী কবি ছিপেবে দেখি । নগ্া শিওয়াল। 
(নতন শিবালয়), হিযালাহ (হিমালয়), ছিন্দৃস্তানী কগুমী গীত (ভারত - 
সঙ্গীত), হিন্দস্তানী বাচ্টো কী কওমী গীত (ভারঠীও শিশুর জাতীয় 
সঙ্গীত) ইত্যাদি কবিতাগুলোতে স্বদেশ-প্রেমের অনন্য অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে । 


দ্বিতীয়ত, উষ্টরোপের প্রবাদ জীবন (১৯০৫-১৯১০৮)। প্রবাসী 
ইকবাল রচিত কবিতা ও ভারতীয় ইকবালের কবিতার মধো বিরাট 
ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে যাওয়ার পর দেশতিত্তিজ 
জাতীয়তাবাদের নিষ্ফল ও ভিতর অভিক্ততা দেখে তিনি আন্তর্জাতিক 
জাতীয়তাবাদে উদ্বদ্ধ হন। এ সময়ের রচিত জ্যীরায়ে দসিসিলিয়া 
(সিসিলি দ্বীপ), হাকীকত-ই-হুসন (সৌন্দর্য তত্ব), ওয়াতানিয়াত 
(ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ), তোলাবায়ে আলীগড় কি নাম (আলীগড় 
ইউনিভ।দিটির ছান্রদের প্রতি) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগা । এ সব কবি- 
তার ক্রমানুসারে তাঁর চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবতন ও প্রসারতার ছাপ 
স্স্পম্উ। বস্ততপচক্ষে তখন থেকে পরবতী সব কবিতায় আঞ্চলিক "স্বদেশ - 
এর বিকল্প বৃহত্তর “দ্বজ্রাতি'র সমৃদ্ধির কথাই মৃত হয়ে ওঠেছে । 


তৃতীয়ত, এ পর্যায়ের কবিতাগুলোতে মসলিম মিল্লাতের প্রতি তীর 
একান্ত প্রীতি ও আন্তরিকতার মহান বানী ভাস্র হয়ে রয়েছে। কাব 
স্বজাতির গৌরবময় অতীত ও সুন্দর ভবিষাত গঠনের বিস্তৃত 
রূপপেখা পেশ করেছেন সুনিপূণভাবে। এ পযায়ের উল্লেখষোগা 
কবিতা হচ্ছে তারানা-ই-মিল্লী (জাতীর়-সঙ্গীত), শেকগুয়া ও জওয়াবে 
শেকগয়া (অভিযোগ ও অভিযোগের জবাব) শবে মি'রাজ মিরাজ রজনী), 
দোয়া (প্রার্থনা), তুলয়ে ইসলাম (ইনলামের উ্ান), খিযির-ই-রাহ ( পথের 
দিশারী ), বিলাদে ইদলানীয় (ইসলামী রাষ্ট্র) ইত্যাদি । এ সব কবিতায় 
ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন আহবানের আলোকে 'হেরার রাজ-তোরণে'র 
পথ-নিদেশ করেছেন তিনি । 


ভারতবর্ষের শাসব-ক্ষমতা ইংরেজদের পদানত হলে রাজাহারা 
মুপলমালরা অপাংস্তে”় হয়ে পড়ে। তাদের পুজিভূত হতাশার স্তপে ইক- 
বাল নাড়া দেয়ার লক্ষো হিমাল'হ্‌ হিমালয়) কবিতাটি রচনা করেন। 
এ কবিতায় তিনি ভারতের মৃদলমালদেরকে বিক্ষত অতীত-গৌরবের 
কথা ফ্মরণ করিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের প্রতীক 
চয়ন করেছেন, যাতে তারা আব্মসস্্িৎ ফিরে পায়। 


খারশিষ্ট চ্ত 


কাব ক্ষমতাচ্যাত হতাশগ্রস্ত জাতিকে অঙ্গতী-নির্দেশ করে বসছেন, 
হিযালয় যেমন সবোৌচ্চ পর্বত শৃজজ ইংসাবে তোমাংলর অন্মন্ুমিতে [শির 
উচু" করে দীড়িয়ে রয়েছে, ডিক তেমনি তোমরাও [বশ্ের সবেন্ডি মর্যাদা- 
সম্পন্ন -সবশ্রেষ্ঠ জাতি, আর এই জ্তারত-স্ুমি তাখাছ্র গ্বপ্ক্ষদের 
বাসভ্মি। আকাণ যেমন হিমালয়ের জজাউ চুক্বন কজছে তেমনি অনা।ন) 
জাতিরা তোমাদের জ্ঞান গরীমায় মুন্ত ছিজ। সৃন্তরাং তোষরা এদেশে 
ঘর জাযাই নও । কবিতার শর্তে বজছেন 


আয় হিমালাহ্‌! আর ফসীজে কিশডংর [ইন্দৃস্তা 
চোমতা হে তেরী গেশানী কো ভূক কত আসমী, 
তুজ মে কুচ পয়দা নেহী দেরীনাহু রোষী নিশা 
তু জোয়া হে গরদিশে শাম ও সেহের (কিদ্রমিয়া। 
এক জলওয়া থা কলীষে জুরে সীনা কি জিয়ে 

তু তজ্ী হে সরাফা চশষে বীনা কি জিয়ে। 


হিমালয়, হিমালয়! হে ভারত নগর-প্রাচীর, 
আনত আকাশ চুমে ছেহ ভরে তব উচ্চশির। 
কাল একে দেয় নাই তব বয়সের ভরা, 

দিবা রাণ্রি চক্রাবর্তে আজো তুমি যৌবন-শিহরা । 
মসার দ্জ্টিতে ছিল ছ্ষণজোতি 'দিনাই" পাহাড়, 
আপাদমস্তক তুমি জ্যোতিষ্মান নয়নে সবার । 


দুর্জয় সাহস ও পরিকল্পিত কর্মসূতী নিয়ে এগিয়ে এলে উপনিবেশিক 
শত" পিছু হটতে বাধা । তাই ভারতবাসীকে তিনি আন্দোলিত করে 


তুলছেন ঃ 


আবর কি হাতো মে রাহওয়ার হাওয়া কি ওয়াস্তে 
তাষা য়া ন দে দিয়া বরকে সর কো সারনে। 
আর ধিমালাহ ! কুরী বাযী গাহছেতু বিহীজি 
দসতে কুদরত নে বলায়া হে আনাসের কি লিয়ে। 
হায়েকি করতে তরব মে জুযতা জাতা হছেআবর। 
ফীলে বে যনজীর কি সরতে উড়া ষাতা হে আবর। 


_মেঘেদের হাতে দেয় চূড়া তব বিদু!তের বাশা, 
তাড়িত তুরঙ্গ বায়, হেষে ছুটে শিহরি' সহস!। 


৮৪ জ্াল্লামা ইকবাজ 
হিমালয়, হিমালয়! তুমি সেই লীলা-নিকেতন, 
ক্ষিতি তেজ আদি যেথা ত্রীড়া-সৃখে করে বিচরন ॥ 
আহা। কিবা মহানন্দে পুঞ্জ মেঘ তেসে চলে যায়, 
মুক্ত করীদল যেন আকাশেতে উড়িয়া কেড়ায়। 
পরিশেষে তিনি কাখিত লক্ষের প্রতি দিকনির্দেশ করে বজছেন 2 


হা দেখা দে আয় তসওওর! ফের উওহ সুবহে ও শাখ তু 
দৌড় পিছে কি তরফ আয়ে গারদিশে আইয়ায তু। 
-হে কল্পনা দেখাও সে সন্ধা! আর প্রভাত নিচয়্, 
অতীতে ফিরিয়া চল ওগো কাল আবর্তনময় ! 
“হিন্দুস্তানী বাচ্টে কি কওমী গীত" কবিতায় ভারতবাসীদের মিলন- 


সরে আহবান করেছেন। সঙ্গীতের আথ্যান ভাগে কবি গাইলন £ 


চিশতী নে জিদ্‌ ষমী" মেঁ পয়গামে হক জুনায়া, 

নানক নে জিদ চমন মে তওহীদ কা গীত গায়া, 
তাতারীয়ে! নে জিস্‌্কো আপনা ওয়াতন বানায়া, 

জিসনে হিজাযীয়েশ সে দশৃতে আরব চুড়ায়া, 

মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায় । 

_ চিশতী শোনাল যে ভূমিতে সত্যের বাশী প্রেমের হজে, 
তাওহিদী গান গাহিল নানক যে দেশের শ্যায কানন তন্বে ॥ 
তাতারবাসীরা বলেছিল যারে আপনার প্রিয় স্বদেশ ক্লে, 
মরুর মুক্তি ভূলিল হিজাযবাসীরা যাহার দ্সিপ্ত কোহল ॥ 

সে দেশ আমার জন্মভূমি গো। সে দেশ আমার জন্মভূমি ! 


স্বদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিন্পকলায় মগ্ধ হরে কবি বলেছেন £ 


ইউনানীয়েশ কো জিস্নে জীরান কর দিয়া থা 

সারে জীহা কো জিস্নে ইলম ও হ্‌নর দিয়া থা। 

মেটি কোন জিস্‌কফি হক নে যর কা আসর দিয়াথা 

তুরকেশ কা জিস্‌ নে দামন হীরে? দি বহর দিয়া থা 

মেরা ওয়াতন ওহী হ্যায়, মেরা ওয়াতন ওহী হযায়। 

- প্রতিভায় যার তাক লেগেছিল জানী-গুণীদের য়.নান দেশে ॥ 
সারা পৃথিবীরে দিয়েছিল জ্তান-বিজ্ঞান ষে গো, মধুর হেসে ॥ 
পরশ যাহার তুচ্ছ মাটিরে বান!ল বিশাল গোনার খনি, 
তুর্কবাসীরা দু'হাত ভরিয়া তুলিয়া দিল যে হীরক মনি 

(সে দেশ আমার জন্মসূমি গো, সে দেশ আমার জন্মভূমি । 


লরি শিষ্ট ৮৫ 


শহন্দূত্তা কি কওমী গীত'-- এ তিনি স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে গাইলেন £ 


সারা জাহা সে আহচ্ছা হিন্দুস্ত। হামারা 
হাম বুলবুলে হ্যায় উসকে, ইয়েহ্‌ গুলিত্তা হাম।রা 


--সবার সেরা ভারত আমার . 
জন্মভূমি অতুল, 
সেয়ে আমার উদ্যান আর 
আমি তার বুলবুল। 


তসবীর-ই-দরদ কবিতায় কবি সেই পুণ্য জন্মভূমির পরাধীনতার দ্ুঃথ 
গাথা জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত হাদয়ে তিনি 
বিলাধ করছেন $ 


ইলাহী ফের মযাহ কিয়া হায় য়েহা দুনিয়া মে রহনে কা 
হায়াতে জাবিদী মেরী নহ্‌ মুরগ না গাহা মেরী 

মেরা রোনা নেহী, রোনা হে ইয়ে সারে গুলিস্তা কা 

উওহ্‌ গুল হো সীয়, খযা হর গুল কি হে গোয়া থযা মেরী । 


-_প্রভূ হে, আমার কি সুখ বল তো এই দুনিয়ায় বাচিয়া থাকা, 
জীবনে-মরণে যেখানে কোথাও অধিকার কিছু যায় না রাথা। 
আমার রোদনে শুধু আমি নই-_সারা বনভূমি ক।দিছে হায়। 
আমি দেই ফুল হেমন্ত যার প্রতিটি ফুলেরে কাদায়। 


স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বদ্ধ করে কবি ঝলছেন ঃ 
ইয়ে খামূশী কাহাতক, লজ্জ্রতে ফরিয়াদ পরদা কর 
যমী" গর তুহো আতর তেরী দা হো আসমানে মে। 
নহ সমঝো গিতু মিট জাওগি আর হিন্দোস্তা ওয়ালো 
তোমারী দাত্ত। তক ভী নহ হোগী দাস্তানে। মে। 
-কতবকাল আর নীরব থাকিবে ঃ ফরিয়।দ নিয়ে দাড়াও সব, 
মাটিতে থাকিয়া বিপুল শুনো প্রেরণ কর গো তোমার রব। 
এখনো যদি না বুঝিয়া থাক হে স্বদেশবাসী, শোন গো তবে, 
আগামী দিনের ইতিহাস মাঝে নামটুকু তব নাহিক রবে। 
দ্বিতীয় ভাগের ওয়াতানিয়াত কবিতায় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের 
মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন। তিনি ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করে 
দেখলেন, দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সব বিপর্যয়ের মূল। সারা বিশ্বের 


৮৬ আঙ্ত।মা ইকবাল নু 


মুসনিম একটি দেহের মত। পবিশ্র হাদীসেও বলা হয়েছে তা-ই। 
ম'মিনদের উদাহরণ হচ্ছে একটি প্রাসাদের মত। এর একটি ইট থেমনি 
অনাটির সাথে সম্পৃত্ তেমনি [বিশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে অবস্থানরত অব- 
হেলিত মুসলমানরা জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পতাকা তলে 
সমবেত হউক--এটাই কবির একান্ত কাম্য। সুতরাং তিনি দেশ-ভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন &। 


উন তাযা খোদাও মে বড়া সব সি ওয়াতন হে 
জে পিরহন দি কহে উওহ্‌ মযহাব কা কাফনহে। 


_-সব দেবতার দেরা দেবতা, যাহারে কহিছ স্বদেশ ফের, 
বসন তাহার বনেছে কাফন আবারি বদন ইসলামের । 

হো কায়দে মকামী তু নতীজা হে তবাহী 

রহ্‌ বাহ্‌রমে আযাদ সৃরতে মাহী 

স্থানের শিকলে বন্দী যদি গো হও তুমি তবে বিলীন হবে, 
অক্ল জলধি মাঝে বাদ কর মীণ দম এই বিপুল ভবে। 
আকওয়ামে জাহা মে হে রিকাবত তুইসিসে 

তসখীর হে মকস্দে তেজারত তু ইপি সে। 

খালি হে সদাকত দি সিয়াসত ইসি সে 

কমযোর কা ঘর হোতা হোগারত ইসিসে, 

আকওয়াম মে মখলুকে খোদা বটতী হে ইসিসে 
কওমীয়ত ইসলাম কি জড় বটতীছে ইসি সে। 


ভুল বুঝাবুঝি যত এরি লাগি, জাতি-বিদ্বেষ ও হানাহানি, 

বাণিজ্য জাল বিস্তার লাগি প্রয়োজন হলো জয়ের গ্রানি। 

ইহারি কারণে রাজনীতি হতে দূরে পালিয়েছে সততা যত, 

এরি ফলে আজ হতেছে ধ্বংস গরীবের প্রিয় কুটির শত। 

খোদার সৃষ্টি মানুষ জাতিটি দেশের টানেতে শতধা হয়, 

মহান আ্রাভু ভাবধারাবাহী ইসলাম এতে হয় যে লয়। 

ভৌগলিক জ।তীয়ত।বাদ বিমুখ কবি অনুপম আন্তর্জতিকতাবাদে। 

উদ্বদ্ধ হয়ে 'তারানা-ই-মিললী'তে বলেছেন ঃ 

চীন ও জ্ঞারব হামারা, হিন্দুস্ত। হামারা, 

মুসলিম ছে হাম ওয়াতন হে সারা জাহা হামারা। 

তাওহীদ কি আমানত জীনেশ মে হে হামারে, 

আসা" নেহী" মিটানা নাম ও নিশা হামারা ॥ 


পরিশিষ্ট ৮৭ 


--আরব মোদের চীনও মোদের, মোদের হিহ্দৃস্তান, 
মুসলিম মোরা বিশ্ব জগত মোদের বাসস্থান ।। 
বক্ষে আমার তাওহীদের রয়েছে আমানত, 

নয়কো সহজ মিটিয়ে দেওয়া মোদের নাম-নিশান। 


যেহেতু কবি ও মুসলিম মিল্লাত আমিত তেজা বীর পুরুষের উত্তরা- 
ধিকারী। তাদের শিরাই শাইদী খুনের ধমনী সংষুল্ত। সুতরাং তিনি 
বলেছন ঃ 


তায়গে? কে সায়ে মে হাম পল কর জোয়া হোয়ে ছে, 
খঞ্জরে হেলাল কা হে কওমী নিশা হামারা। 

মগরিব কি ওয়াদি৬ মে গোজী আযা হামারি, 

থম্তা ন থা কিসি সে সায়লে রওয়া হামারা। 


--শিশুকাল হতে হয়েছি জোয়ান তরবারি -ছায়া শিরেতে ধরে, 
নতুন চাদের খঞ্জর শোভে আমার জাতীয় পতাকা 'পরে। 
ইউরোপ ভুমে গিরি-প্রচ্ছ।য় ধ্বনিয়া তুলেছি আযান সুর, 
কিছুতে পারেনি ধাবমান গতি রুখতে আমার,_-লক্ষ্য দ্র । 
মিথার কাছে পরাজিত হব? দৈব বিপাক, আমি যে নই, 
শতবার তুমি পরথ-নিরিখ করিয়াছ যারে, আমি সে হই। 


আয় আরদে পাক তেরী হুরমত পেহু, কট, মরে হাম 
হে খেতেরী রগো মে আবতক রওয়া হামার৷। 


-হে পবিল্ল ভূমি। তোমার ইড্জ:তর জন্য করেছি মোরা রম্ত দান, 
সে রাঙা শোণিত ধমনীতে তব আজও প্রবহমান। 


বাঙ্গে দরা কাব/খানি থেকে সংকলিত কবিতার ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেছেন ৬. 0. 161701)। অনুদিত সংকলনের নাম “১096175 ০1 60191”, 
01. 1.7. 5০0119-ও নির্বাচিত ২১টি কবতার ইংরেজী অনুবাদ করে- 
ছেন। তা /১909691) 1011/91510/ 71656 থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত 
হয়। ডঃ মুহাম্মদ বাকির ও প্রফেসর ইউসুফ সেলিম চিশতী এ বইয়ের 
দু'টি প্থক-প্থক ব্যাখাগ্রন্থ লিখেন। দু'টোই ১৯৫১ সালে লাহোরে 
প্রকাশিত হয়। 


৮৮ আল্লামা ইকবাজ 


শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়। 


'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়।' ইকবালের আলোড়ন সুন্টিকারী 
কবিতাসমহের অন্যতম। এ দুটি কবিতাই আঙ্জমনে হেমায়েত-ই-ইসলামের 
সভায় যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১২ সাগরে পঠিত হয়েছিল। 'শেকওয়া” 
পাঠে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার স্চ্টি হয়॥। এটার জন্য ইকবালকে যে প্রবল 
বাধা ও সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়েছিল অনা কোন লেখার জন্য 
সে রকম হয়নি। 


শেকওয়া মানে অভিযোগ--আল্ল।হর নামে অভিযোগ । ৩৬টি স্তবকের 
দীঘ কবিতার মাধামে কবি তামর-তাড়িত দুর্দশা গ্রস্ত মুসলিম জাতির করুণ 
পরিণতি সম্পর্কে হা'শিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র নামে অভিযোগ পেশ 
করেছেন। বাহ্যিক দুচ্টতে অভিযোগগুলো অত্যন্ত শ্ুতিকটু। প্রতিবাদের 


মলে ছিল এটাই। 


পৃথিবীর জব সাহিত্যেই দুই প্রেমিক হৃদয়ের মান-অভিমান উপজীব্য 
বিষয়। কবিরা তেমন কোন এক প্রেমিক সত্তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে 
তা রসঘন করে উপস্থাপন করেন। ইকবালের পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহ্‌ 
রব্বুল 'ইয্যত। তার প্রতই তার মান-অভিমানের কথামালা ৷ স্বজাতির 
চরম দুদশা দর্শনে মর্মাহত হাদয় নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে অভিমান- 
স্চুবা কণে ঝালিশ করেছেন। মুসলযানের এহেন অবস্থা সত্ত্বেও তিনি কেন 
নিবিকার-__-এটাই কবির মর্মবেদনার কারণ । তিনি বলেছেন £ 


জুরআতে আমুয মেরী তাবে সখন হে মুজকো 
শেকওয়া আল্লাহ্‌ সেখাকম বদহন হে মুকো। 
_বাক শক্তি নিভীক আমায় করছে এই ধরা ধামে, 
ছাই মুখে হউক তাই করছি শেকওয়া আজি খোদার নামে। 
সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কবির মর্মবেদনা লাঘবের জন্য তিনি 
অভিযোগের পথই বেছে নিলেন। তিনি বলেন £ 


আয় খোদা শেকওয়া আরবাবে ওফা ভী সনলে 
খোগর হামদ সে তোড়া সা গেলাহ ভী সুনলে। 
আল্লাহ্‌! এঝ।র বন্ধু মুখে অনুযোগের কেচ্ছা শোন 
নিতা যারা গুণ গাছিছে, ঝারেক তাদের গেলাহ্‌ শোন। 


গারশিষ্ট ৮৯ 


যে জাতি আজ ধ্বংসোন্ুখ সে জাতির কর্মতৎ্পরতা ও ত্যাগ তিতিগ্ষার 
ফলে আলজ্াহ্‌র তাওহীদ ও খিলাফত বাস্তবায়িত হয়েছে। অথঢ তাজ 
তারা পদদজিত হচ্ছে চরমভাবে । তাই কবিত।য় (প্রমাস্পদের কাছে 
অভিযোগের সুরে বলছেন ঃ 


তুজকো মা'ল্ম চহে লেতা থা কুয়ী নাম তের 
কুতগুতে বাধুয়ে মুসলিম নে কিয়া কাম তের]। 
নকশে তাওহীদ কা হার দিল পেহ বটাযা হামনে 
যের খজর ভী ইয়ে পয়গাম সুনায়া হামনে। 
_তু'ন বল কেউকি তোমার নাম এই মহীতলে ? 
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহুবলে । 


আকিয়াছি মানব হাদে তাওহীদের চিন্র মোরা, 
খজরের তলে থেকে দিয়াছি তাওহীদের সাড়া । 


এস্ভাবে কবি মুসলিম মিল্লাতের গৌরবময় অতীতের বিশদ বর্ণন। দিয়ে 
আল্লাহ্‌র দৃস্টি আকর্ষণ করেছেন। 
শেকওয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবতাঁতে কবিকে জওয়াবে শেক ওয়। 
রচনা করতে হয়। এখানে তিনি মুসলিম জাতির দুঃখ-দুদশার ঝারণগুলে। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুনিয়ে দিয়েছেন। জাতির অধঃপতনের মুলে কি 
উপাদান সক্রিয় ও তাওহীদবাদী জনতার উপর আঘাত হানছে, তার চুল- 
চেরা বিশ্বেষণ করে জাতির শিরায় অনল শিহরণ জাগিয়েছেন তিনি। কবি 
বলেন $ 
কলব মেঁ স্য নিহী" রূহ মে এহসাস নিহী' 
কুহু ভী গয়গামে মুহান্ছদ কা তোমী' পাস নেহী”। 


_ রাহে নাহি অনুভূতি, অন্তরে না আ্বালা আছ, 
মুহাম্মদের গয়গামেরও মর্যাদা নাই তোদের কাছে। 


রূহ গেয়ী রসমে আয রাহে বেজালী নরহী 
ফলসফ। রহগিয়! তালকীনে গযালী ন রহী। 
আসজিদী” মরিয়া খা হে কে নামাধী নরহী 
ইয়া'নী উওছু সাহেবে আওজাফে হেজাষী ন রহী। 


৯9 আল্লামা ইকবাল 


আযান দেওয়ার প্রথা আছে 
নাই বেলালী প্রাণের সাড়া, 
ফলসফা আর থাকলে কি হয়, 
গাষ্যালীর শিক্ষা ছা।ড়া। 
আসজিদ আজি কাদছে বসে 
হায়! নামাধী কেউ তো নেই 
হেজামী সেই গওণে আজি 
গখান্ধিত কেউ তো নাই। 
এস্তাবে তিনি জাতিকে রসুল্ল্লাহ (সঃ)-র উসওয়ায়ে হাসানার অনূ- 
রন বাতি, সমাজ ও রান্ট্র গঠনের আকুল আহবান জানিয়ে ইসলামী 
নব জাগরণের দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। পরিশেষে স্স্পষ্টভাবে ঘোষণাও 
দিলেন যে, তার আদর্শ বাতিরেকে তোমাদের মুক্তি সুদূর পরাহত। 


বালে জিবব্ীল 
'বাজে ক্রিরবীল' (জিবরাঈলের ডান।) কাব্য গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভজ্ঞ। 
এতে ৬১টি গযল ও ২৪টি চতুষ্পদী কবিতা রয়েছে । এ কাব্য গ্রন্থে বিশেষত 
কবি মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। মানবতা বিধ্বংসী 
শতি্র বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত মানবতাকে তিনি রুখে দাড়ানোর 
আহবান জানিয়েছেন। 
সমাজের নিগৃহীত মানুষের স্বর্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে যারা স্থীয় স্বার্থ 
হাসিলের পায়তারা চালায়, কবি সে সব শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
ডাক দিয়েছেন। কবির প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ 
উঠো মেরী দুনিয়া কি গরীবো কো জাগাদো 
কাখে চাড়া টি দর ও সিটির হেলা দো। 


জিস ক্ষেতে সে দহকা। কো মায়স্সর নেহী রুযী 
ইসক্ষেত কি হার খোশায়ে গুনদম কো ত্বলা দো। 
--ওঠো বিশ্বের গরীব নিঃস্বে জাগিয়ে দাও, 
ধনীর প্রাসাদে ভ্রাসের ঝকাপন ল।গিয়ে দাও। 


যে ক্ষেতের ফসল কাঙ্গাল বিষাণ থায় না খেতে, 
সে ক্ষেতের শস্যসমূহ ত্বালিয়ে দাও। 
বালে জিবরীলের বেশ কিছু কবিতা স্পেন সফরকালে রচিত। তাই এতে 
মসজিদে কডোভা ইত্যাদি কবিতাগুলো আমরা দেখি। তাছাড়া জিবরীল ও 
ইবলীস, আযান, ফিরিশতে। কি গীত, ফরমান-ই-খোদা কবিতা গুলোও উল্লোথ- 


পরি শচ্ট ৯১ 


যোগ্য । “ফরমান-ই-খোদ।' কবিতাটি বেশ জনপ্রিয়। এতে বিদ্রেহছের সর 
অনুরণিত। এভাবে মর্মস্পশী ভাষায় কবি দুনশাগ্রস্ত জাতির গরীব-দুঃখী 
মেহনতী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার মুলোচ্ছেদের লক্ষো একা ও সংহতি 
কামনা করেছেন৷ 


আব্রম্ধুগানে হছিজাষ 


'আরমুগানে হিজাথ' কাবা-গ্রন্থটি ইকবালের প্রকাশিত সবশেষ গ্রন্থ। 
তার একান্ত আশা ছিল [হজাষের প্রধান আকষণ মন্তা ও মদীনা শরীফ 
যিয়ারত করে এ কাব্-্রন্ের সমাব্রি টানবেন। সে জনা তিনি গ্রন্থের 
অনেক জায়গা অপূর্ণ রেখেছিলেন এবং এটা প্রকাশনার কোন উদ্যোগও 
নেননি। আল্লহ্র ইচ্ছায় তার এ সাধ গৃণ হওয়ার আগেই তিনি রব্বুল 
ইয্যতের সামিধ্যে চলে গেলেন। 


এ কাব্য গ্রন্থে কবি প্রধানত তার মর্মবেদনা নিবেদন করেছেন আল্লাহ্‌র 
সমীপে, রূস্লুল্লাহ্র খেদমতে, জাতির খেদমতে, মানুষের খেদমতে ও সহ- 
গামীদের খেদমতে । আল্লাহর সমীপে তার কথার নজরানা ঃ 

গোলামে জুষ রযায়ে তু বখোয়ম 
জুষ আ' রাহেকে ফরম্দী ন গোয়ম 
মৃুসলমানে কে দর বন্দ ফিরিজ আস্ত 
দিলশ দর দস্তে উআস্া নয়ায়দ 
- গোলাম আমি তোমার খুশি 

ছাড়া কিছুই চাইনে, তা ঠিক, 
যেই পথেতে চলতে বলো 

দে পথ ছাড়া যাইনে, তাঠিক। 


মসলমান যে আটকে গেছে 
ফিরিঙ্গিদের শিকার জালে, 
ওদের নিকট থেকে হাদয় 
ফিরবে না আর সহজ তালে। 


র সুলুজ্সাহর খেদমতে মুসলিম উন্মাহ্র দশা মুক্তির জন্য দু'জা চেয়েছন ঃ 


শবে পেশ খোদা বগরীস্তম যার মুসলমানান 
চর যারন্দ ওয়া খোদারন্দ 


ফি আল্লাম৷ ইকবাল 


নেদা আমদ ব ময়দানী কেহ ঈ' কাওম 
দিলে দারন্দ ওয়া মাহবুবে ন দারন্দ। 


নগোয়ম আয ফরো ফালে কেহ বগুজশ্ত্‌ 
কেহ সোদ আয শরছে আহওয়ালে কে বুগ্জশৃত্‌। 


--বলবো কী যে এদের কথা, 

পঙ্গু গরীব দীন বেচারা ॥ 
দাও এদেরে জ্ঞানের শাবল 

ভাঙ্গতে পারে অজ-কারা। 
এদের নিদয় হাদয় পরে 

দাও বুলিয়ে দয়ার পরশ 
গড়ছে এরা ঘোর বিপাকে, 

রুদ্ধ এদের গতির ধারা। 
বলবো কতো এদের কথা 

ঠিক মতো সব বলাই যেভার। 
দেখছে তুমি এদের গোপন 

এদের প্রকাশ--সকল ব্যাপার। 


তা 


জাতির খেদমতে তার বক্তব্য £ 


বরো! আয সীনা কশে তকবীর খোদ রা 
বখাকে খোবীণ যন একসীরে খোদ রা। 
থদী রাগীর ও মাহকমে গীর ও খোশ যী 
মদা দর দস্তে কিস তকদীরে খোদ রা। 


_প্রকশ করো তোমার বুকের 
তকবাীরের এ উদার ধ্বনি । 
তোমার কালো এই মাটিতে 
বুলাও আপন পরশ মণি। 
নিজের পায়ে দাড়াও নিজে 
শত্তঃ হয়ে বাচতে শিখো, 
তোমার কপাল তুমিই গড়ো 
দূর করো ওর সকল শনি। 


বাংলাদেশে ইকবাল-চচ+ 


ভাজ্ঞাযা ইকবাজ তীর কান্ড আহনার জুঙ্বাাতি জীবদ্ধশায়ই অব- 
জ্েকন করে ছেহেন। ১৯০৬ জাজে দাস্ডাজার প্রাক জগ্ডনে 
ভডক্রেউ ভিত্রীর হিজিজ্জ প্রস্থ টেট 01 18130115105 11) 1081518 
গুবং ১৯২০ সালে আজরারে হ্থাী কাকা ইংর্জী অনুবাদ 59০1915 ০91 
951 প্রকান্িত হজে কিহ্বর হ্যাত্তলামা জনী-গুনী, গৃব্ষক ও কুদ্ধিজীবী 
অহজ্ে ভর কাজজ্য়ী প্রতিজ্ঞা সবিভিত্তি সীযানা বিস্তৃত কবে। ইকবাল 
শুঙ্ধন একজ্রন বহজ আজোভিভ-জযাজোভিত বাজি । 


উদ্পযহাদেশের অন্তভূক্ত বাংলাদেশের জ্ঞানী-শুতী যহজেও ইকবালের 
কাব্য-সাধলার হোয়া হেছেছে। ওকই ভাষাভাষী শু একই ভ্খণ্ডে 
অধিক সংখ্যক মুসভ্ভিয জুলগোজ্জী কসবাসের ক্ষেত্রে হাংজাদেশের স্থান বিশ্বে 
দ্বিতীয় $& দম্ম কোটিরও আহিক উদ্ধত মৃহান্নী (জা) আদেশে বসবাস কর- 
ছেন॥ স্থান্ভাবিকম্ভাবে ভাই জনস্গাধারৰ ভঙ্া সাহিত্তাক- বৃদ্ধিজীবীদের 
যধো ইকবাল-সাহিত্া সম্পর্কে পক আজোভনার গ্রসজ আংস। এজন্য 
জামরা বাংজানেশে ইকবাজ-চভী গৃহয়ে কিছু খা পেশ করতে চাই। 


ওক. ইকবাজের বেশ কয়েক গ্রহের বাংজা অন্বাদ গ্রন্কাশিত 
হয়েছে । বল্াবাহুজ্য ছু'ঞকস্রি ছাড়া অহিকাংশ অন্বাদ শ্রহ্থুই গঞ্চাশ ও 
ফাট্টের দশকে প্রকাব্ত্ু হয়েছে । স্থাধীলভাযস্তারর হাংজাদেশে নান। কারণ 
ইকবাল-কঘকোর খ্বব একভ্টা আলোডনা হয়নি । বিগত কয়েক বছর 
থেকে ইকবাজ-গ্রত্িভার গুন জ্যয়ন শুক্ঞ হয়ছে। 


১৯৮১ জালে ইসলামিক ফাইশেশন কাংজাশশ খেকে গ্রকাশিত 
“ইকবালের নির্বাচিত কবিতা ফের আহমদ অন্দিত) বইটি 
স্থাহীনত্যাত্তার প্রকাশিত ইক্তবাজের জেখা হেক্ে শ্রথষ কাবা-গ্রন্থ ছিসেবে 
ভিহণ্ত করা যায় । তবে ইসজামিয়া জাইব্রেরী', উষ্রন্রাম থেকে প্রকাশিত 
*শেকওয়া শু জওয়াবে শেকওয়া বইন্উর গুনম্ত্রপও প্রকাশিত হয়েছে 
বেশ কয়েকবার ॥ 


৯৪ জাল্লামা ইকবাল 


দলই, বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে ইকবাল চর্চার দীনতা সত্বেও 
এদেশের আলিম-মাশা;য়খ, বত্তগ-ওয়ায়ে গণের মাধামে তার বাণী জন- 
সাধারণের কাছে পৌছেছে সবতোভাবে। এদেশের ইসপলামী সাম্মনন, সভা- 
সমিজি, সেমিনার-সিশ্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী সাহিত্যে 
ইকবানর কাব্যের প্রচুর উদ্ধত বাবহাত হয়। বস্ততপক্ষে বলতে গেলে 
আল্লামা জালাল উদ্দীন রাখী (রঃ)-এর মসনভী শরীফের পরই ইকবালের 
শেকওয়া ও জওয়াবে শেকগয়ার জনপ্রিয়তা নির্ণয় করা যায়। অতএব 
আমরা একথা দ্বিপাহীন চিত্তে বলতে পারি, আল্লামা ইকবাল এদেশর 
আপামর জনসাধারণের কাছে এক্সট সুপরিচিত নাম। 


তিন. ইকবাল-ক।বোর অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অধুনাল্প্ত ইকবাল 
একাডেমী , ঢাকা তেদানীন্তন পৃৰ পাকিস্তান) অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার । 
এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন মরহুম মিজান্র রহমান, কবি 
গোলাম মোস্তফা প্রমূখ মনীষী । তাদের অবদান চিরস্মরণায় হয়ে 
থাকবে । একাডেমীর উক্লেখযোগ: প্রকাশনা হচ্ছে _-১. প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান 
(09৬91017917 01 1015191/5105 17 29919) $ মূল ডঃ ম্হান্মন 
ইকবাল + অনুবাদ কামালুদ্দিন খান (১৩৭২ বাংলা) ২, আরমুগানে হিজায 
(হেজ্জাষের সওগাত)ঃ ম্ল ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল , অনুঃ গোল।ম সামদানী 
কোরাইশী, ৩. ইকবাল £ দেশে-বিদেশে ঃ$ সম্পাদনা মিজানর রহমান 
(আশ্বিন ১৩৭৪ বাংলা), কালাম -ই-ইকবাল (নিবাচিত কবিতার অনুবাদ) 
গোলাম মোস্তফা (১৯৫৯ ইং)। 


চার. প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, আল্লামা ইকবালের ইন্তিকালের ৮ মাস 
পূর্বে চট্টগ্রামের মাওলানা তমীধর রহমান 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া” 
অনুবাদের অনুমতির জনা আবেদন করেন। অন্মতি গন্ধে কবি অনুবাদ 
মূলানুগ এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহলে তা সমাদুত হওয়ার জন! 
দোয়া করেন। (দ্রঃ ভূমিকা $ শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া, ১৯৩৮ ইং)। 
দুঃখের বিষয়, অনুবাদ-কার্ধ শেষ হওয়ার পরছ, বইটি প্রকাশে [দেরী 
হয়। ইকবালের মৃত্াতে চট্টগ্রাম আয়োজিত শোক সভায় প্রথমত 
“শেকওয়া” পঠিত হয় । শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এটা বিশেষভাবে সমাদূত 
হয়। এদের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী কর্মবীরের সহযোগিতায় এ অনুবাদ 
২০,০০০ কপি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। .পরবতীকালে 
চট্টগ্রামের আলেমগণ “শেকওযা ও জওয়াবে শেকওয়'র বাংলা অনুবাদ? 
আরতি করতে গেলেই মাগুলান! তীব্র রহমান অন্ন দত বাংলা অংশই 


খারশিষ্ট ৯৫ 


আরস্তি করে আদছেন। তাঁর অন্বানটি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হলে।, 
অনবাদ সাবলীল ও ম্নান্নারী হয়েছ । মুন কবিতার ঝংকারও 
সার্থকভাবে সহজ ও সরল ভাষায় ফ.টে উঠঠছে। বর্তমানে এ অনুবাদ 
পৃস্তিকাটির নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । 


বিশিষ্ট সাছিত্যিক মোহাম্মদ জুলতানও 'শেকওয়। ও জওয়।বে শেকওয়া? 
অন্বাদের জন্য সরাসরি ইকবালের কাছ থেকে অনুমতি পন্র লাভ 
করেছিলেন। তার অন্দিত পুস্তকটি ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এ অনুবাদের ভাষাও অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী হয়েছে। এ বইয়ের শীষ'ভাগে 
আল্লামা ইকবালের সহস্তে লিখিত “অনুমতি পন্ত্র ও কবি নজরল 
ইসলাম-এর স্বহস্তে (লিখিত 'অভিমত' পাঠক-পাঠিকাদেরকে আনন্দে আপ্ল-ত 
করে। নজরঃলের অভিমতটি এ ক্ষেলে প্রণিধানযোগ্য £ 


“সুলতান এর “শেকওয়। ও জওয়াবে শেকওয়া”র কাব্যন্বাদ পড় - 
লাম আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওহ়। পাশে রেখে । অনুবাদের দিক দিয়ে 
এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের 
অন্যতম শ্রেণ্ঠ কবি ইকবালের অপৃব স্স্টি এই “শেকওয়৷ ও জওয়াবে 
শেকওয়।'। উদ্দু-ভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ শেকওয়র বাণী। 
সেই বানণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমি এতে 
হাতে দিতে সাহস করিনি । কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বি্মিত 
হলাম। অরিজিনযাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরি- 
মাণ সাবলীল সহজ গতিভঙ্গী দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে 
বাণ্ডল্লার শাড়ির অবগুষ্ঠনে যেন আরো বেশী মানিয়েছে । (স্বাক্ষর $ নজরল 
ইসলাম, ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৪ বাংলা)। 


১৯৮৪ সালে অনুবাদ গ্রন্থটির ৩য় সংস্করণ ইসলামিক ফাউগণডেশন 
বাংলাদেশ, ঢাক। থেকে প্রকাশিত হয়। 


পাচ. বাংলা ভাষায় অনুদিত কাবা-গ্রন্থের মধো শেকওয়া ও 
জওয়াবে শেকওয়ার অনুবাদই হয়েছে জবাধিক। প্রাপ্ তথো জানা 
যায়, স্বাধীনতা (১৯৭১)-প্বক।লে ছয়জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । অনুবাদকরা হলেন _-ডঃ মুহান্বদ শহীদুল্লাহ, 
প্রকাশকাল ১৯৪৫), আশরাফ আলী থান (প্রকাশকাল ১৯৪৬), 
মীজানূর রহমান (প্রকাণকাল ১৯৫৩), আশরাফ আলী খান প্রেকাশকাল 
৯১৫৫), মাওলানা তমীযর রহমান (প্রকাশকাল ১৯৩৮ শেক ওয়া, ১৯৪৬ 


আল্লামা ইকবাল 


৬৬ 
জওয়াবে শেকওয়া) মনীরুদ্দীন ইউগফ (প্রকাশকাল ১৯৬০)। বর্তমানেও 
উল্ত* অনুবাদ-গ্রন্থগুলো প্রচলিত রয়েছে । 
লা ভাষায় প্রকাশিত ইকবালের জীবন ও কর্মের উপর রচিত 


ছয়, বাং 
বই এবং অনুবাদ গ্রন্থের বিবরণ উজ্েখ করা হলো £ 
১, ইকবাল £ জীবনী ও বাশী-ডঃ মুহন্রদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাস 
১৯৪৫ ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৪৯, 


পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রথম প্রকাণ 


রেনেসাস প্রিষ্টাস, ঢাকা। 
ই, মহাকবি ইকবাল £ লতীফা রশীদ, ১৩৫৪ বাংলা, বৃন্দাবন 


ধর বুক হাউস, ঢাকা। 
৩. ইকবাল ঃ ডঃ মুহাপ্মন শহীনুক্লাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, দ্বিতীয় 


প্রকাশ ১৯৫৮, রেনেসাস প্রিন্টার্স 
৪. আল্লামা ইকবাল £ আবু যোহা নূর মোহান্ব7, পাক কিতাব ঘর, 


ঢাকা প্রথম প্রকাণ ১৯৬০ | 

৫. ইকবালের শিক্ষা দর্শন £ মুল $ খাজা গোলাম সাইয়েদাঈন, 
অনুঃ সৈয়দ আবদূল মান্নান, অনুবাদ কাল ১৯৪৫-৪৬, প্রকাশকাল ১৯৫৮, 
মাহফুজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা । 

৬. ইকবাল £ দেশে-বিদেশে £ সম্পাদনা_-মীযানুর রহমান, ইকবাল 


একাডেমী, ঢাকা, (পুব পাকিস্তান ), ১৯৬২ ইং॥ 
৭. আসরারে খুদী £ ডঃ ম্হাম্বন ইকবাল।। অনুঃ টৈয়দ আবদুল 


মান্নান, আল-হামরা লাইব্রেরী, কলিকাতা ॥ তমদ্দুন গাবলিকেশ*স, ঢাকা। 


প্রকাশকাল ১৯৪৫। 
৮. রুমূযে বেখুদী £ ডঃ মুহান্মস ইকবাল, অন্বাদঃ আবুল ফরাহ 
মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পাকিস্তান "পাবলি- 
কেশচ্স, ঢাকা । 
৯. হেজাষের সওগাত (আরমুশানে হিজায) ডঃ মহান্মদ ইকবাগ 
অনুঃ গোলাম সামদানী কোরাইশী, ইকবান একাডেমী, করাচী, ঢাকা । 


প্রকাশকাল ১৯৬২। 
১০, প্রজ্গান চঢায় ইরান (09510101797 ০1 11913019105 017 
29519) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনুঃ কামালদ্দ'ন খান ইকবাল এক! 


ডেমী, ঢাকা। গ্রকাশকার ১৩৭২ বাংলা । 


গরিশিষ্ট ৯৭ 


৯১. 


৯২, 


১৩. 


১৪. 


৭১৫. 


ক।লাম-ই-ইকবাল $ (নিবাচিত কবিতা সংকলন ) অন $ গোলাম 
মোস্তফা, ইকবাল একাডেমী. ঢাকা । প্রকাশকাল ১৯৫৯। 
ইসলামে ধীয় চিন্তার গ্নগঠন (7119 98০017511810001) ০1 নি।101- 
989 71108091111) 19181) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল। অনু 3 কঝামালুদ্দীন 
খান, অধাক্ষ ইব্রাহীম খা, আ. ফ. মু. আবদুল হক ফরীদী। প্রথম 
প্রকাশ ১৯৫৩। 


ইকবালের কাবা-সঞ্চয়ন $ মনীর উদ্দীন ইউদূফ £ বাংলা একাডে মী, 
প্রথম প্রকাশ ১৯৬০। 

ইকবালের নিব।চিত কবিতা $ (অন্‌ বাদ) ফররুখ আহমদ, ইসলা- 
মিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ১৯৮১। 
ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা $ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রথম 
প্রকাশ ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ঢাকা। 


পাণ্চাত্যে ইকবাঁল-চচ4 


ইউরোপের প্রবাস জীবনে (১৯০৫--১৯০৮) ইকবালের খ|তি ছড়িয়ে 
গড়ে পাশ্ভাতে।র দেশগুলোতে । প্রফেপর উমাগ আরনচ্জের প্রিয় ছান্র হিসেবে 
তার পারটিতির পথ আরোে। সগম হয়। তাই আমরা দেখি, মানতরতিন 
বছর ইউরোপে থেকে তিনি বিপল সন্মান ও সমাদর লাড করেন। সে সময় 
প্রাচ্য কবি-সাহতি।ক ও দাশনিকদের মধ্যে ইকবালের সমাদর জবার 
শীর্ষে স্থান পায়। ডট্টরে্ ডিগ্রী গানের পর তিনি অব্জফোর্ড ইউনিভা(সটি 
(১৯০৭-১৯০৮)-তে প্রফেসর হিসেবে সাময়িকভাবে নিয়োজিত হন। ১১৩৫ 
সালে ভিজিটিং প্রফেসর ছিদেবে নিয়োগপন্প পেয়েও অসুস্থতার জন্য যোগ- 
দান করতে পারেন নি। 

লগ্নে ১৯০৮ সালে তার থিসিস '09৬91010179171 01 11910175105 
| 1791519, ১৯২০ গালে ক্যামব্রিজ ইউ[নিভার্সিটর প্রফেসর ডঃ আর. এ. 
নিকলসন কতক 'আ।সরারে খ্রদী'র অন্দিত $90191১ ০1 9৪1, ১৯৩৮ 
জালে অক্সফোড ইউনিভলিটি প্রেস, লগ্ন থেকে "19 ন9০01750181001017 
01 79110109015 71709010111) 18191)" প্রকাশিত হলে পাশ্ডাতোর িস্ঞা-জগতে 
আলোড়ন সুচ্টি হয়। তার খ্রুদী-দর্শন পাশ্চাতোর জড়বাদী মানসে এক 
নবতর জীবনবোধের সন্গ।ন দেয়। তর মননশীল সাহিত। তাদের টিত্তা- 
কখণ করে। 


ইকবালের শৃতাতে প্রাচাবাসী ঘেমন ঝ)খিত হয়েছিলেন, তেমনি পাশ্চাতা- 
বাসীও শোকাহত হয়েছিলেন। রটেন, ওয়াশিংটন ও জার্খ/নীতে প্রতিজ্ঠিত 
হয়া 'ইকবাল সোসাইট্ি'। পরবতাঁকজালে তার সাহিত্য ও চিন্তাধার।র 
উপর প্রতিথযশা হোখকদের বেশ কিছু গ্রশ্থ প্রকাশিত হয়। এয় কয়েকটি 
উল্লেখযোগ। গ্রন্থের বিবরণ পেশ করছি $ 
৯. জার্মান ভাষায় 11511810790 01981 870 1911 ৫০৪ 15101) 
(06011 1959) 1১ 99101291911, 
২. ফিনিশ ভাষায়-1/01011704 1791 (119151011, 901874 1954) 
09%116101 131078, 


পরিশিষ্ট ১৯ 


৩. ফরাসী ভাষায়__1/০9-০19109 19109 লিখিত 110103০1011 
৪18 0577556 0" 10091 (09115 1955) 

৪, 01০00179101 190101781 81001910171 (1931-1940) তে 15051 
শীর্ষক 51111. &৯. লী. 019১ এর লেখ প্রবন্ধ (0৯1014 )1/451510% 0৩5৬৯, 
1950) প্রকাশিত । 


৫. 10৩1 $ 1115 /1 87011009115. /, ৬৪110, ১১৯৩৯ জালে 
অক্সফোড ইউনিভাসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। 


পাশ্চাতোর বিভিন্ন দেশে ইকবাল সাহিত্যের অধিকাংশই অনুদিত 
হয়েছে । ষাটের দশক পথন্ত যে সব বইগ্নের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, 
এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ 
ইংরেজী ভাষায় £ 

1. 5১০55 ০1 99101. নি. /8. 11011015017, “'আসরারে হ্থুদী'র 
অনুবাদ ১৯২০ সালে লশুনে প্রকাশিত হয়। 

2. 1%5157159 ০1 951115557959--/১. ). //91%, “রুম্যে বেহাদী”র 
অন্বাদ ১৯৫৪ সালে লশুনে প্রকাশিত হয়। 

3, 69975 01 17591_-৬. 5. 166117017. জরবে কলীম থেকে নিবাচিত 
কবিতার অনুবাদ, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। 

4. 10195 ঢা 1705915 /5181-1-161101--0017 ২, 440৪7, 
*আসরারে খদী'র ভাষা । ১৯৫২ সালে লশুনে প্রকাশিত হয়। 

9, 708179 01 1071051--01. 1. 7, 50119. /96106618 177/2151% 
71555 থেকে ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত হয়॥ বাঙ্গে দরা কাব্যের নিবাচিত ২১ 
কবিতার অনুবাদ । 

6. 7179 70110 01 51791--7101 /৯, 4, /110917/ (1০700 1947) 
প্য়ামে মশ।রিক-এর অনুবাদ । 

7..2915191) 2১81779-_/১- 4. 41091. যবুরে আজম-এর ইংরেহ্বী 
অনুবাদ। ১৯৪৮ সালে প্রক।শিত হয়। 
ইতালী ভাষার £ 

শব. 11 60573 0515515 0০%/ 15581710170 898158111. (70175. 1953), 


2..11 18302171159 11015011179110 ৫519 117019170 511 এ0আাও 
19091. (75০177৪ 1939). 

উলপ্লেধা আমাদের সংগৃহীত তথো ষাটের দশক পযন্ত শ্রক্ঞাশ্তি 

বইয়ের তা।/জকা দেয়। হয়েছে । পরবঠীঠে আরও বহ প্রকাশিত হঞেছ। 


/১৫০4 
ইকবাল-রচনাবলী 


ইকবালের জীবদ্দশায় (দশে-বিদেশে ১৬ টি গ্রন্থ, ৪৫টি কবিতা, ৩গটি 
গ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এগুলোর বিজ্তুত বিবরণ খেশ করা 


গেল £ 
গ্রন্থ 


, ১৬৯৩১। ৮০ (ইলমূল ইকতেসাদ) ১৯০৩ সাল, লাহোর । 
ই, 09910101791 01 19191915105 |) 28518. ১৯০৮ সাল, লণ্ডন। 
৩. *১৩-১ ৮১১৯: +১5এ ( শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া ) ১৯১২ সাল, 
লাহোর। 

৩১১৯)-। আসরারে খুদী ) ১৯১৫ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়। 

আখবার-ই-ইকবাল, লাহোর, ১৯১৮। 

৬৯১৯০ )১+) ( রুমুষে বেখুদী ) ১৯১৮ সাল, লাহোর । 

»)০*৯৯ €খিযর রাহ ) ১৯২১ সালে এবং ₹১০। ৮৯৮ ( তুজুযে 
ইসলাম ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। পরবতী'তে এ ্রস্থ দু'টি বোঙ্জে 
দরা) কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 

৮. ৮৯১৮৯ ৫ পয়ামে মশরিক ) ১৯২৩ সাল, লাহোর । 

৯. 1)১ 4৯৬ (বাঙ্গে দরা ) ১৯২৪ সাল, লাহোর । 

১০. "৯৪ )১১) (যবুরে আজম ) ১৯২৭ সাল, লাহোর । 
১১,719 79001751078100101) 01 79119108/51170491715 117 19181), ১৯৩১ 
সালে লাহে।র প্রকাশিত হয়। 

১২, ++ 4২31৯ (জাভিদ নামা ) লাহোর, ১৯৩২ জাল। 

১৩. ০৬৮১১ ৮ (বালে জিবরীল ) ১৯৩৫ সাল, লাহোর । 
১৪. (৮:15 ০১১৮ (যরবে কলীম ) এপ্রিল ১৯৩৬ সাল, লাহোর । 


রি টি 


পায়িশিষ্ট ১০১ 


১৫. গচ ছে বায়দ করদ আয় আকওয়ামে শরক, লাহোর, ১৯৩৬। 


৯৬. 


)৬৯ 055) (আরষ্গানে হিজায)' লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ 


উল্লেখ্য, এ গ্রন্থটি ছাড়া ঝাকী ১৫টি গ্রন্থ বির জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়। 


কবিত। 
(বিভিন্ন পল্র-পন্তিকায় ও সাময়িকীতে প্রকাশিত ) 


১। আবদুল কাদির কি নাম-__-মাদিক মাখযান, লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯০৩) 


২ 
৩। 
৪। 


৫ 
ড৬। 
৭। 
৮। 
৯। 
১০ । 


৯১ । 
১৯ । 


১৩। 


১৪। 
১৫) 
১৬। 
১৭। 
১৮ । 
৯১৯ | 


আবর-ই-কুসর--মাসিক মাখয।ন, লাহোর, নভেম্বর, ১৯০১। 
আফঞ্ককার-ই-ফলক পয়মা-__মুরান্তা, লক্ষৌ, জান, ১৯২৯। 

আ'লা হযরত মালিক-ই-মুয়াজ্জাম কি পয়গাম ক জওয়াব__পাঞাব 
কি তরফ সে__হুক, ২৭শে জুলাই, ১৯১৮। 

বাচ্ছ। আওর শামা'__মাসিক মাখযান, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ । 
দর্বার-ই-ভাওয়ালপুর এ, নভেম্বর, ১৯০৩। 
দরদ-ই-ইশক-__পাঞ্জা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩। 
দো সিতারে--মাসিক মাখযান, লাহোর, আগস্ট, ১৯৯০৯। 
দু'আ-_ফিরদাউস, লাহোর, জুলাই, ১৯২৮। 

এক দরদমন্দ দিল কি আরয-_পাঞজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই 
আগল্ট, ১৯০৩। ূ 

এক পরিন্দা আওর জ্ুগন্-_মাসিক মাখখান, লাহোর, জুলাই, ১৯০৫। 
এক সাহেবে দিল কি আরয--পাঞ্জ-ই-ফাওলাদ, লাহোর, ৭ই 
ফেব্ুয়ারী, ১৯০৩। 

এক ইয়াতীম বাচ্ছে কি ফরিয়।দ-পাঞা- ই-ফাওলাদ, লাহোর, এপ্রিল 
১৯০২। 

শাম কি আমদ ঞঁ 

গাওহার-ই-নায়াব--তুলয়ে ইসলাম, দিলী, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ । 
গায়ব মতবুয়া কালাম-_ফিরাদাউস, লাহোর, ১৯২৯। 
গযল-_এশিয়৷, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯০৮। 

গযল-_কাশশাফ, অম্তসর/২১ মাচ, ১৯২৫। 

গোরস্তানে শাহী, মাসিক মাখযান, লাছোর, জুন, ১৯১০। 


১০২ 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩) 
২৪। 
২৫।॥ 
»৬। 
২৭। 


২৮। 


২৯) 
৩০। 
৩১। 
৩২। 
৩ত৩। 
৩৪। 
৩৫ । 


৩৬। 
৩৭। 


৩৮। 
৩৯। 
8০ । 
৪১। 


৪২। 
৪৩ । 


আল্লামা ইকবাজ 


হামারা দেশ, মআদিক মাখঘান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০১। 
হসন ও জিবাজ, রী মাচ, ৯৯০৬। 
ইনসান ও বষূমে কুদরত, পাঞজা-ই-ফাগুলাদ, ২৯, অক্টোবর, ১৯০৫ । 
ইকবাল কি দো নজর্মে--মাসিক সাকী, করাচী, জুন, ১৯৫৯ | 
জিহাদ--মাসিক বালাগ, অমুতসর, এপ্রিল, ১৯৩৭। 
খামৃশী-__মাসিক হুমায়ন, লাহোর, মার্চ, ১৯২২। 
খত-ই-মনডুম-__পাঞজা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, জুলাই, ১৯০২ । 


খিলাফত আউর তুর্ক ও আরব-__-মাসিক মা'আ।রিফ, আজমগড়, 
ফেব্ুয়ারী, ১৯২৪ । 


খ্বফতাগানে খাক সে ইসতিফ্সার-__মাসিক মাথযান, লাহোর, 
নভেম্বর, ১৯০৫ । 

কিনার-ই-রাবী-_মাসিক মাথ্যান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৫ ॥ 
কোহিস্তান-ই-হিমালা-_ মাসিক মাথযান, লাহোর, গুপ্রিল, ১৯১০৫ 1 
মাউজে দরীয়়া--পাঞ্জা-ই-ফাগলাদ, লাহোর, নভেম্বর, ১৯২৮। 
মীলাদ-ই-আদম-_ মাসিক তুলুয়ে ইসলাম, দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৩৮ । 
মীর্যা গলিব__মাসিক আদিব, এলাহাবাদ, জুলাই, ১৯১২। 
মুহাব্বাত--মাসিক মাখযান, লাহোর, জানুয়ারী, ১৯০৬ । 
নালা-ই-ফিরাক_. গর, মাসিক মাখযান, লাহোর, মে, ১৯০3। 
(ইকবালের অনাতম শিক্ষক সার টমাস আরনভ্ডের বিদায় উপলক্ষে 
রচিত ।) 

নাওয়া-ই-ইকবাল_-মাপিক মুরাক্জা, লক্ষে]ী, এপ্রিল, ১৯২৬। 
মার কোনু হটে এবং দুনিয়া কিয়া হ্যায়--পাজা-ই--ফাওলাদ, 
লাহোর, ১৯০২। 

পয়য়াম-ই-ইশক--আ।সিক মাখযান, লাহোর, অক্টোবর, ১৯০৮। 
রুবাঈয়াত__কানমীরী গেজেট, লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯০১ 1 
রুখসাত আয় বয্/!ম জাহা- মাসিক মাথযান, জাহোর।; আর্ট, ১৯০৪। 
সেক্সপীয়র-__ মাসিক মাখযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯১৭1 
শিনাসা-ই-রায-- মাসিক সুফী, মার্ট, ১৯১৩। 

শো কন্িয়া-_ মসিক মাখযান, লাহোর, জুন, ১৯১০। 


রিশিষ্ট ১০৩ 


8৪8 । 
৪8৫ ।॥ 


১১। 
১২ ॥ 
১৩। 


১৪। 


জুবান-ই-হাল-__পাঞ্জা-ই-ফাওলাদ, লাহোর, মার্চ, ১৯০২। 


গাররাহ্‌-ই-শাওয়াল য়া হিলাল-ই-ঈদ্‌, মাসিক মাখযান, জাহোর, 
অক্টেবর, ১৯১১ । 


প্রবন্ধ 
(উদ) 
আবাদী--মাসিক মাথযান, লাহোর, এপ্রিল, ১৯০৪ । কবির ইলমুল 
ইকতেসাদ বইয়ের অংশ বিশেষ । 
আসরারে খদী আওর তাসাউফ--ভাকিল, অমৃতসর, জানুয়ারী, ১৯১৬ । 
আওরতো কি মতাআলিক দিল সচ্প রায়ি--আখবার কাশ্মরী, 
লাহে।র, ২১ জানুয়ারী, ১৯৩০। 
ইসতিহকাম আওর মিল্লাত-মাসিক তুল্‌য়ে ইসলাম, ফেব্য়ারী, ১৯৩৬। 
জনাব রিসালতে আব কি আবাদী তবসিরাহ_-মাসিক মাখযান, 
লাহোর, এনব্রিল ॥ 


খাজা আজীঞ্জ উদ্দীন আযীয লগ্ষ্যৌবী কি ফাসাঁ শায়েরী কি মুতা- 
আল্লিক রায়--মাসিক নায়র।ঙগ কি কায়াল, লাহোর, সালনামাহ 
১৯৩২! 


কিয়া কওমীয়ত কি বুনিয়াদ জিওগর।ফিয়া-ই-ওয়াতন পর হ্যায়-_ 
দৈনিক ইনকিলাব, লাহোর, মাচ ১০, ১৯৩৮। 


মাহফিল-ই-মীল।দুল্নবী (সেঃ)-- ইসলামী তারাকিব, করাচী,১৯৫২। 
মসলমানো কা ইমতেহান--আখবার কাম্মরী, লাহোর, জানুয়।রী 
১৪, ১৯১৩। 

নবী-ই-করীম কি পেশগী তাসাওফ-ই-উজ্ুদিয়াহ কি মুতাআল্িক- 
ভাকিল, অমুতসর, ডিসেম্বর, ১৯১৬। 
পয়আম-ই-আথিরীন-মিহির-ই-নিমরোজ, করাচী, এপ্রিল, ১৯৬০। 
কাওমী জিন্দেগী_মাসিক মাখযান, লাহোর, জুলাই, ১৯১৭। 

শাহী কমিশন কি মুতাআলিক রায়_আখবার কান্মরী, লাহোর, 
নভেম্বর ১৪, ১৯২৭। 

সির -ই-খুদী--ভাকিল, অমৃতসর, ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯১৬। আগ্রা 
আখবার, আগ্রা, মাচ” ৭, ১৯১৬। 


১০৪ 


১৫। 


০০ ১ ০১ ০ 


জাল্লাযা ইকবাজ 


স্বদেশী তারীখ আউর আথবার।ন-ই-ইসলাম, মাসিক যামানা, কান- 
পুর, মে, ১৯০৬ । 
তাকসীম-ই-ফিলিস্তীন__মাসিক পয়গাম-ই-হক লাহোর, জানুয়ারী 
১৯৩৮। 

(ইংরেজী) 
/ 01880 0997617 510/ ০1 016 11511) 50191711915 _.. 
090811911 16191710 00111016, 11810619090, 090081, /10111 19239. 


0০0০1119 ০01 /51059010119 0111 95 9১001811790 0% 4১0৫1 1- 
0119171--170171101 110191) /১100100191/, 801719, 5901 1900. 


15176110101 17205511019 ? 11) [116 101006901105 01 09 /8115:010- 
18) 5০0161% প্রবন্ধটি পরবতীাঁতে 7116 নি9001750801101। ০1 
99110109815 71108191705 11) 19191) বইয়ে সংযোজিত হয়। 


1518]া) 870 /১11790151)--10107101101)/ 1519], (91101, 418174517 
225 1936. 


1511) 8170 11)119081--500101091091 6৬1৪৬. (0170017, 19098. 
15191) 9110 03801911191) _/1701- 09011) |-980019, (81101. 
[51817 15 9 170191 1901101091 10991 -11110045191) 79৬1৪৬/, 1936. 


10705191 1617917 161911014--001811611 19101710 00110016, 119109- 
18180, 0900811, 1928. 


1০, 7690091)5 1১111060101) --1170101) /১1715 0170 1.61191$, 1932. 
1০195 01 1/151117 0691700180, 16৬ 619, 1916. 


017 ০0100017981 9650171901101 8110 09810, 10191117 99৬1৬৪|, 
(911019, 59101917191 1932. 


6০911601091 7110810171 1171 1510])--111170009181) ন6৬1৪৬৬, (080817091 
1910 ৪1710 /8170181/ 1911. 


59111) 019 11011 01 1751910110/-07950911, 81018 1925. 
50119 500 19199-1৬15117) 76৬1/৪1, 1.811019, 5501. 1932. 


জীবনপঞ্জী 


জন্ম 8 ২৪শে যিলহজ ১২৮১ হিজরী ম্তাবিক ১ই নভেম্বর, ১৮৭৭ 
€ মত্তান্তর ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ ) ইংরেজী রোজ শুক্রবার । 
শিক্ষা 3 ৫ বহর বয়সে যজ্বে ভতি। 

১৮৮৭ সাজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাখ। 

১৮উট সালে ইংরেজী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভতি হন। 

১৮৯১১ সালে স্ক5 মিশন হাইস্কুল (সিয়ালকোট ) থেকে অন্টম 
শ্রেনীতে কৃতিহ্থের সাথে উতীর্ম হয়ে মেডেল" পুরস্কার লাভ করেন। 

১৮৯৬--উক্ত স্কুন থেকে ম্যাট্রক পাশ করেন এবং স্বর্ণপদক ও বৃত্তি 
লাভ করেন । 

১৮৯৩৫- _সিয়াজকোট্ট স্কচ মিশন কলেজ থেকে কতিত্বের সাথে 
ইন্টারমিডিয়েট গ্াশ করেন অবং জাহোরু গভণ্ণমেন্ট কলেজে বি. এ. ক্লাসে 
ভতি হন। 

১৮৯৬-_জীবনের সব্প্রথম মুশায়েরা (কবিতানৃষ্ঠান)-এ অংশগ্রহণ ॥ 

১৯৯৭-_লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ বি. এ. ডিগ্রী লাভ এবং জামাল 
উদ্দীন গ্রস্কার প্রান্ত । 

১৮৯৯-_-উত্ত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এষ. এ. (দর্শন) পাশ করেন 
এবং লাহোর ভরিজেন্টাল কলেজে আরবী বিভাগে অধ্যপনা শুরু ৷ 

১৯০০-- লাহোর আংজমানে হেযাজ্েতে ইসলামের সভায় “নালায়ে 
ইয়াতীম" শীর্ষক কবিতা আবুত্তি॥ 

১৯০১- এপ্রিল মাসে লাহোরের সবস্রেষ্ঠ উদ্‌” পত্রিকা মাখযান-এ হিমা- 
লাহ কবিতা প্রকাশিত হয়। 

১৯০০-১৯০৪-_লাহোরের বা দরওয়াঘায় বসবাস। 


১৯০৩-__লাহোর গজর্নমেন্ট কজেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে 
যোগদান । 


১০৬ জাল্লামা ইকবাজ 


১৯০৫-_দিল্লী নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার মাযার যিয়ারত এবং সি. 
এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার জন্য জার্মানী গমন। 
১৯০৭--জার্মীনীর মিউনিক ইউনিভ।র্সিটি থেকে পি. এইচ. ডি. ভিশ্তী 


লাত্ভ। 

১৯০৭-১৯০৮-_লগ্ন ইউনিভসিটিতে আরবী বিভাগে অধ্যাগনা । 

১৯০৮--বার-এট-ল (লগুন) ডিগ্রী লাভ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কবে 
২২শে অক্টোবর থেকে লাহোরে ব্যারিস্টারী শুর করেন ॥ 

১৯১১-_লাহোর সুপ্রিম কোটে” আইন বাবসা করার অন্তিপ্রায়ে জাবেদন 
পত্র পেশ করেন। এ বছরই তিনি তার আলোড়ন স্স্টিকারী কাব্য 
'শেকওয়া' লাহোর আগ্মানে হেমায়েত ইসলামের সভায় আবুত্তি করেন। 
এ ছাড়া তিনি লাছোর গভর্নমেন্ট কলেজের (দর্শন বিভাগে) অধ্যাগ্নাপ 
করতেন । 

১৯০৮-১৯২১- লাহোর আনারকলিতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি 
বিভিন্ন সাহিত্য-সডা ও কবিতানৃষ্ঠানে যোগদান করতেন। 


১৯১৩ 'তারীখে হিন্দ' রচনা করেন। 

১৯১৪--৯ই নভেম্বর সিয়ালকোটে তার আম্মাজান ইমাম বিবি 
ইন্তেকাল করেন । 

১৯২০_কশ*মীর শ্রীনগর সফর। 

১৯২২-__বুটিশ সরকার কতৃক 'সার' উপধিতে ভূষিত হন। 

১৯২৩-_-১ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠা পুস্তক রচনা। 

১৯২৪-১৯২৮--পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পাজন। 

১৯২৫--লাছোর ইপলামিয়া কলেজে 'ইসলাম ও জিহাদ" শীষষক বিষয় 
ভাষণ দান। 

১৯২৮- মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও মহীশূর প্রভ.তি বিশ্ববিদ্যাজয়সমহের 
কতৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বজ্ত'.তা গ্রদান। ৮ 

১৯৩০-_আব্বাজান শেখ নূর মুহান্বদ ইন্তেকাল করন । 

অন্র-ইন্ডিয়া মুদলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং এলাহাবাদে 
মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত বাষিক সম্েরনে সভাপতিত্ব করেন। 

১৯৩১--ফিনিস্তিনে অনুষ্ঠিত “মৃ'তামারি আলমে ইসলামী" (ইসজা'মী 
বিশ্ব সম্মেলন)-এ যোগদান। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পযন্ত 
পতনে তনচ্ঠিত ছিতীঞ় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান। 


পরিশিষ্ট ১০৭ 


১৯৩২-_পাারিসে নেপোলিয়নের সমাধি পরিদর্শন এবং প্রথাত ধর্ম- 
তত্্ববিদ 11955101017-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন । ১৭ই নভেম্বর থেকে হ২শে 
ডিসেম্বর পর্যপ্ত লগ্নে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেধিল টেৈঠকে যোগদান । 
ইট।লী (রোম)-এর মুসলিনির সাথে সাক্ষাৎ। স্পেনে “দোয়া “মসজিদে 
কডেভা' প্রভৃতি কবিতা রচনা। 

১৯৩৩-- অট্টোবর মাসে আফগান সরকারের আমন্তরণঞ্মে আফগনি- 


স্তন সফর। 
লাহোর পাঞ্জাব ইউনিভ!র্সিট' ড্র অব লিটারেচর' উপাধিতে ভ.ষিত 


করেন। 
১৯৩3--শারীরিক অসুস্থতার ফলে আইন বাবসা পরিত্যাগ। 


১৯৩৫-_অক্সফোড ইউনিভাদসিটির ভিজিটিং প্রফেসর পদে নিয়েগ 
প্র লাভ, শারীরিক অসুস্থতার জন) অপারগতা সুচক জবাব প্রেরণ। 


“ওসীয়ত নামা' লিপিবদ্ধ করেন। 

১৯৩৬ -_আলীগড় ইউনিভাসিটি ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। 

১৯৩২৭--এলাহাবাদ ইউনিভ।স্টিটিও ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। 

১৯৩৮-_মিসরের জামেয়া আঘহ।রের শিক্ষাবিসগণ লাহোরে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করেন। শারীরিক অসগ্থতার ফলে অবকাশ যাপন। 

১৯৩৮- জওহার লাল নেহেরু তা।র সাথে জানুয়ারী মাসে সাক্ষাৎ 
করেন। 

২১শে এপ্রিল রোজ রূহস্পতিবার ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর 
সালিধ্যে মিলিত হন। 
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্রন্থৃপঞ্তী 


সীরাতে ইকবাল (01 ৬০১৫০) প্রফেসর তাহের ফারাকী, কওমী 
কুতুব খানা, লাহোর, ১৯৩৯। 

ইকবালিয়ত কা তানকীদী জায়েযাহ্‌ (- 2১5৯ 54825 ৮ 5151121) 
আহমদ মিয়া আখতার, ইকবাল একাডেমী, করাচী। 

আসরারে খুদী (৬১০ )৮1) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল £ সৈয়দ 
আবদুল মান্নান অন্দিত। 

রুম্যে বেখুদী ( ১০৯১) )১+১- )ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল $ আবুল 
ফরাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরীদী অন্দিত। 

বাঙ্গে দরা(1)১ 00) ভঃ মুহাম্মন ইকবাল £ মনীর উদ্দীন 
ইউসুফ অন্দিত। 

শেকওয়! ও জওয়াবে শেকওয়া (5১54 ৮১৮১৯ 5 5১ -) ডঃ 
মুহান্দ ইকবাল $ মাওলানা তমীষুর রহমান অনুদিত । 
আরমূগানে হিজায (৬২ ০1৯)1) ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল £ 
গোলাম সামদানী কোরাইশী অনুদিত। 

বালে জিবরীল (4২১৯ 10১- )ড$ মুহাম্মদ ইকবাল। 
তারীথে ইসলাম ঃ মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দোদী রেঃ)। 
আমাদের কবি ঃ আ. ন. ম. বজলুর রশীদ। 

ইকবাল আওর মওদ্দী 8 তাকবুলী মুতালি'আ--গ্রফেসর উমর 
হায়াত খান, লাহেরা। 

81101190191)1/ 01 1781 $ 1€. /১. 71199, 101১01 /১090677)/, 
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কড়োভ। মসজিদে নামাযরত ইকব।ল 


আল্লামা ডঃ মৃহ।ম্মদ ইকলাল 
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ফরাসী চিতি 
বির ব্বহস্বে লিখিত একখানি 
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কালি-কলম স্কেচ 


শি্পী আবিদ হাসান (লাহোর )-এর 


